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প্রসংগ কথা 


আল্লাহ জাল্লা শানুহুর জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং সালাত ও সালাম তার প্রিয় হাবীব 
সায়্যিদুল মুরসালীন ওয়া খাতামান নাবিয়্যীনের প্রতি । তার পরিবারবর্গ ও তার 
সাহাবীগণের উপর আল্লাহ্র রহমাত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক । নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে 
হাদীস বিশারদগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ ও তার 
চর্চা যুগ যুগান্তরে অব্যাহত রেখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের এই সাধনাকে কবুল করুন 
এবং একে উন্মাতের হেদায়াতের উপায় বানিয়ে দিন। 


অনুবাদ গ্রস্থখানির হাদীস বিন্যাসে. প্রধানত মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ইবরাহীম আতওয়াহ ইওয়াদ সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে তিরমিযীর মূল পাঠ গ্রহণ 
করেছি এবং কঠিন শব্দের বিশ্লেষণে হাফেজ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (র)-এর 
তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী শীর্ষক তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ অনুসরণ করেছি । ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাকেটের 
মধ্যে মূল হাদীসের বিকল্প পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে। তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে পূর্ণ 
আয়াত উল্লেখ করা হয়নি, তবে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে এবং উদ্ধৃত 
আয়াত ব্রাকেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। হাদীসের পরিচয়, হাদীসের পরিভাষা এবং ইমাম 
তিরমিযীর নিজস্ব বিশেষ কতিপয় পরিভাষার জন্য প্রথম খণ্ডের “প্রসংগ কথা” শীর্ষক 
ভূমিকা দেখা যেতে পারে। 


হাদীসের শেষে যুক্ত শব্দসংকেতের দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা 
উল্লেখিত গ্রস্থেও একই সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত । বিশেষত গবেষকদের সুবিধার জন্যই আমি 
এই শ্রম স্বীকার করেছি । হাদীসের যথসাধ্য নির্ভুল অনুবাদের চেষ্টা করা হয়েছে। তথাপি 
কোনরূপ ভুল পাঠকগণের দৃষ্টিগোচর হলে তা প্রকাশক অথবা অনুবাদকদ্বয়কে অবহিত 
করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল । অনুচ্ছেদের অধীনে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত শিরনাম 
সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত । রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের এই 
খেদমতটুকু আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এর দ্বারা তার বান্দাগণকে হেদায়াতের পথে 
চলার তৌফিক দান করুন | আমীন! 


মুহাম্মাদ মূসা 
গ্রাম £ শৌলা, 
পোষ্ট £ কালাইয়া 
জিলা £ পটুয়াখালী 
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সূচীপত্র 
অধ্যায় £ ৪২ 
আবওয়াবুল ইসতীযান (অনুমতি প্রার্থনা) 


সালামের প্রসার করা ১ 

সালামের ফযীলাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ১ 

তিনবার অনুমতি চাইতে হবে ২ 
সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম ৪ 

সালাম পৌছানো ৫ 

যে প্রথমে সালাম দিবে তার ফযীলাত ৫ 

হাতে ইশারা করে সালাম দেয়া মাকরূহ ৬ 
শিশুদেরকে সালাম দেয়া ৬ 

স্ত্রীলোককে সালাম দেয়া ৭ 

নিজের ঘরে প্রবেশকালে সালাম দেয়া ৮ 

কথা বলার আগেই সালাম দিতে হবে ৮ 

যিন্দীদের (অমুসলিম নাগরিকদের) সালাম দেয়া অপছন্দনীয় ৯ 
মুসলিম ও অমুসলিমদের একত্র সমাবেশে সালাম প্রদান ১০ 
সওয়ারী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম করবে ১০ 

উঠতে বসতে সালাম করা ১১ 

বাড়ীর সন্মুখভাগ দিয়ে অনুমতি চাইবে ১২ 

বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত যে ব্যক্তি তাদের ঘরের মধ্যে উকিঝুঁকি মারে ১২ 


অনুমতি প্রার্থনার আগেই সালাম দিতে হয় ১৩ 


সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া উচিত নয় ১৪ 
লেখার উপর ধূলা ছিটানো ১৫ 

কলম কানের উপর রাখা ১৬ 
সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা করা ১৬ 
মুশরিকদের সাথে পত্রবিনিময় ১৭ 
মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার নিয়ম ১৭ 
পত্রের উপর সীলমোহর লাগানো ১৮ 

সালাম বিনিময়ের নিয়ম ১৮ 

পেশাবরত লোককে সালাম দেয়া নিষেধ ১৯ 
প্রথমেই’“আঁলাইকাস্‌ সালাম” বলা নিষেধ ২০ 
(মজলিসে খালি জায়গায় বসা) ২২ 
পথিপার্শ্বে বসা লোকের দায়িত্ব ২৩ 
মুসাফাহার (করমর্দন) বর্ণনা ২৩ 
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৩২. মুআনাকা (আলিঙ্গন) ও চুম্বন ২৬ 


৩৩, 
৩৪. 


RT 


Ld 
«“ 


হাতে ও পায়ে চুমু দেয়া ২৬ 
মারহাবা (স্বাগতম) বলা ২৮ 


অধ্যায় £ ৪৩ 
আবওয়াবুল আদাব (শিষ্টাচার) 


হাঁচিদাতার জবাব দেয়া ২৯ 

হাচি দিলে হাঁচিদাতা যা বলবে ৩০ 
হাচিদাতার জবাবে যা বলতে হবে ৩১ 

হাচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া কর্তব্য ৩২ 
হাচিদাতার জবাব কয়বার দিতে হবে ৩৩ 

হাচির সময় মুখ ঢেকে রাখবে এবং আওয়াজ যথাসম্ভব নীচু করবে ৩৪ 
আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন ৩৪ 
নামাযে হাঁচি আসে শয়তানের পক্ষ থেকে ৩৬ 

কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় বসা নিষেধ ৩৬ 
কোন ব্যক্তি প্রয়োজনবশত জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার ফিরে 
এলে সেই জায়গার সে-ই বেশী হকদার ৩৭ 

অনুমতি ছাড়া দু'জন লোকের মাঝখানে বসা নিষেধ ৩৮ 

বৈঠকের মাঝখানে বসা নিষেধ ৩৮ 

কারো সম্মানার্থে দাড়ানো নিষেধ ৩৮ 

নখ কাটা ৩৯ 

গৌফ ও নখ কাটার সময়সীমা ৪০ 

গৌফ কাটা ৪১ 

দাড়ি ছাটা সম্পর্কে ৪২ 

দাড়ি লম্বা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া ৪৩ 

চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রাখা জায়েয ৪৪ 

এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া মাকরূহ 88 
উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ ৪৫ 

লজ্জাস্থানের হেফাজত করা ৪৬ 

বালিশে হেলান দিয়ে শোয়া ৪৬ 

(কারো প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করা) ৪৭ 

মালিক তার জত্তুযানের সামনের আসনে বসার বেশী হকদার ৪৭ 
নরম চাদর ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে ৪৮ 

একটি জত্তুযানে তিনজনের আরোহণ ৪৯ 

হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে ৪৯ . 
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স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করবে ৫০ 

স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া নিষেধ ৫১ 
স্ত্রীলোকের ফিতনাকে ভয় করা ৫১ 

পরচুলার ব্যবহার মাকরূহ ৫২ 

পরচুলা প্রভতুতকারিনী ও ব্যবহারকারিনী এবং উলকি 
উৎকীৰ্ণকারিনী ও যে উৎকীর্ণ করায় ৫২ 

পুরুষদের বেশধারিণী নারীগণ ৫৩ 

নারীদের খোশবু লাগিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ ৫৪ 
নারী-পুরুষের খোশবু ব্যবহার সম্পর্কে ৫৪ 

সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ ৫৫ 

পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে উলঙ্গ অবস্থায় গায়ে গা 

লাগানো মাকরূহ ৫৭ 

আভরণীয় অঙ্গের হেফাজত করা ৫৭ 

উরুদেশ আভরণীয় অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ৫৮ 
পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা সম্পর্কে ৫৯ 

সহবাসের সময় দেহ আবৃত রাখা ৬০ 

গোসলখানায় প্রবেশ করা ৬১ 

যে ঘরে ছবি কিংবা কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না ৬২ 
পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের কাপড় পরা নিষেধ ৬৪ 

সাদা পোশাক পরিধান ৬৬ 

পুরুষদের লাল রং-এর পোশাক পরিধানের অবকাশ সম্পর্কে ৬৬ 
সবুজ পোশাক সম্পর্কে ৬৭ 

কালো পোশাক সম্পর্কে ৬৭ 

হলুদ রংয়ের পোশাক সম্পর্কে ৬৮ 

পুরুষের জন্য জাফরানী রং এবং জাফরান মিশ্রিত খোশবু লাগানো নিষেধ ৬৮" 
রেশমী কাপড় পরা (পুরুষের জন্য) নিষেধ ৬৯ 

কুবা পরিধান করা ৭০ 

আল্লাহ বান্দার উপর তার নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে ভালোবাসেন ৭১ 
কালো রংয়ের চামড়ার মোজা পরিধান করা ৭১ 

পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ ৭২ 

পরামর্শদাতা হল আমানতদার ৭২ 

কুলক্ষণ সম্পর্কে ৭৩ 

তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি (গোপন আলাপ) করবে না ৭৪ 
ওয়াদা-অঙ্গীকার ৭৫ | 

আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক-_এ কথা বলা ৭৬ 
কাউকে “হে আমার পুত্র” বলে সম্বোধন করা ৭৭ 
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FEEREE 


RPRBEBLLSE 


LER OGLY 


TOLER AOIGLY 


ত্রিৎ সদ্যজাত শিশুর নাম রাখা ৭৮ 
(আল্লাহ্র নিকট) পছন্দনীয় নাম ৭৮ 
(আল্লাহ্‌র নিকট) অপছন্দনীয় নাম ৭৮ 

নাম পরিবর্তন করা ৮০ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ ৮১ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও ডাকনাম একত্রে 
মিলিয়ে কারো নাম রাখা নিষেধ ৮১ 

কতক কবিতা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ৮৩ 

কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে ৮৪ 

তোমাদের কারো পেট কবিতার চাইতে বমি দ্বারা ভর্তি করাই উত্তম ৮৭ 
বাকপটতা ও বাগ্মিতা ৮৭ 

(পাত্র ঢেকে রাখা ও বাতি নিভিয়ে দেয়া) ৮৮ 

(উটকে তার প্রাপ্য দাও) ৮৮ 
(দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো নিষেধ) ৮৯ 

(নিয়মিত আমল অল্প হলেও পছন্দনীয়) ৯০ 


অধ্যায় £ 8৪৪ 

আবওয়াবুল আমসাল (উপমা) 
(বান্দার জন্য আল্লাহ্র দেয়া উপমা) ৯১ 
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অপরাপর নবীগণের উপমা) ৯৫ 
(নামায, রোযা ও দান-খয়রাতের উপমা) ৯৬ 
(যে মুসলমান কুরআন পাঠ করে আর যে করে না তাদের উপমা) ৯৯ 
(পাচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা) ১০১ 
(এই উশ্মাতের সূচনা ও সমাপ্তি উভয়ই উত্তম) ১০১ 
(মানুষ এবং তার আয়ু ও কামনা-বাসনার উপমা) ১০২ 


অধ্যায় £ ৪৫ 

আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন (কুরআনের ফযীলাত) 
(সূরা আল-ফাতিহার ফযীলাত) ১০৫ 
(সূরা আল-বাকারা ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত) ১০৬ 
(সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতের ফযীলাত) ১১৭ 
(সূরা আল ইমরানের ফযীলাত) ১১১ 
(সূরা আল-কাহ্‌ফের ফযীলাত) ১১২ 
(সূরা ইয়াসীনের ফযীলাত) ১১৩ 
(সূরা হা-মীম আদ-দুখানের ফযীলাত) ১১৪ 
(সুরা আল-মুল্‌কের ফযীলাত) ১১৫ 
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SGU 


(সূরা আয-যিল্যালের ফধীলাত) ১১৬ 

(সূরা আল-ইখলাস ও যিল্যালের ফযীলাত) ১১৮ 

(সূরা আল-ইখলাসের ফযীলাত) ১১৮ 

[মুআবি্বিযাতাইনের (সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস) ফযীলাত] ১২২ 
কুরআন তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা ১২৩ 

কুরআন মজীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে ১২৪ 

কুরআন শিক্ষার ফযীলাত ১২৬ 

যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষরও পাঠ করে তার প্রাপ্য সওয়াব সম্পর্কে ১২৭ 
(কুরআন পাঠে আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করা যায়) ১২৯ 

(কুরআন বঞ্চিত ব্যক্তি পরিত্যক্ত ঘরতুল্য) ১৩০ 

(কুরআন ভুলে যাওয়ার গুনাহ মারাত্বক) ১৩১ 

(কুরআনকে ভিক্ষার উপায় বানানো নিষেধ) ১৩২ 

(ঘুমানোর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সূরা পড়তেন) ১৩৩ 
(সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলাত) ১৩৪ 

(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআাত কিরূপ ছিল) ১৩৫ 
(আল্লাহ্র কালামের মর্যাদা) ১৩৭ 


অধ্যায় £ ৪৬ 
আবওয়াবুল কিরাআত (কিরাআত) 
(কুরআন পাঠের নিয়ম ও কিরাআতের বিকল্প পাঠ) ১৩৯ 
সাত রীতিতে কুরআন নাযিল হয়েছে ১৪৭ 
(মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা ও তাকে সাহায্য করা) ১৪৯ 
(কুরআন খতম করার সময়সীমা) ১৫০ 


অধ্যায় £ ৪৭ 
আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন (তাফসীরুল কুরআন) 


[কুরআন মজীদের ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) সম্পর্কে] ১৫৩ 


VAoOGRDGL 


সূরা আত-তাওবা ২৬১ 
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১০. সুরা ইউনুস ২৮২ 

১১. সূরা হৃদ ২৮৫ 

১২. সূরা ইউসুফ ২৯১ 

১৩. সূরা আর-রাদ ২৯২ 
১৪. সূরা ইবরাহীম ২৯৩ 
১৫. সূরা আল-হিজর ২৯৫ 
১৬. সূরা আন-নাহল ২৯৮ 
১৭, সূরা বনী ইসরাঈল ৩০০ 
১৮. সূরা আল-কাহ্‌ফ ৩১৪ 
১৯. সূরা মরিয়ম ৩২৩ 

২০. সূরা তহা ৩২৮ 

২১. সূরা আল-আন্বিয়া ৩২৯ 
২২. সূরা আল-হজ্জ ৩৩৩ 
২৩. সূরা আল- ৩৩৮ 
২৪. সূরা আন-নূর ৩৪১ 

২৫. সূরা আল-ফুরকান ৩৫৪ 
২৬. সূরা আশ-শুআরা ৩৫৬ 

২৭. সূরা আন-নামল ৩৫৮ 

২৮. সূরা আল-কাসাস ৩৫৯ 

২৯. সূরা আল-আনকাকৃত ৩৫৯ 

৩০. সূরা আর-র্ম ৩৬১ 

৩১. সূরা লোকমান ৩৬৫ 

৩২. সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা ৩৬৬ 
৩৩. সূরা আল-আহ্যাব ৩৬৮ 

৩৪. সূরা সাবা ৩৮৮ 

৩৫. সূরা আল-মালাইকা (আল-ফাতির) ৩৯১ 
৩৬. সূরা ইয়াসীন ৩৯২ 

৩৭. সূরা আস-সাফ্্‌ফাত ৩৯৩ 

৩৮. সূরা সাদ ৩৯৫ 

৩৯. সূরা আয-যুমার ৪০১ 

৪০. সূরা আল-মুমিন (গাফির) ৪০৭ 

8১. সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৪০৮ 

8২. সূরা আশ-শূরা ৪১০ 

8৩. সূরা আযু-যুখরু্ফ ৪১২ 

88. সূরা আদ-দুখান ৪১৩ 

8৬. সূরা আল-আহ্‌কাফ ৪১৫ 

8৭, সূরা মুহাম্মাদ ৪১৮ 

8৪৮. সূরা আল-ফাতহ ৪২০ 
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অনুবাদে অংশগ্রহণ 

২৬২৫ নং হাদীস থেকে ২৭৯৫ নং হাদীস পর্যন্ত 
২৮৮৫ নং হাদীস থেকে ২৯৮১ নং হাদীস পর্যন্ত । 
২৭৯৬ নং হাদীস থেকে ২৮৮৪ নং হাদীস পর্যন্ত । 
৩০৪৩ নং হাদীস থেকে ৩১৫৯ নং হাদীস পর্যন্ত ৷ 
২৯৮২ নং হাদীস থেকে ৩০৪২ নং হাদীস পর্যন্ত । 
৩১৬০ নং হাদীস থেকে ৩২০৩ নং হাদীস পর্যন্ত । 
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যার নিকট এই আল-জামে খস্থখানি আছে তার সাথে যেন একজন 
নবী কথা বলছেন। 
ইমাম তিরমিযী (র) 
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অধ্যায় £ঃ ৪২ 
olig ae all sis alll gus ye fails 
(অনুমতি প্রার্থনা) 


অনুচ্ছেদ £ ১ 
সালামের প্রসার করা । 


Se plo il bo asl oe Lin Hl EES IG HS YAN 
Yi GE SHO AL ale Lo ddI IG IG TP 


BIST AE SLINGS SS BB Ys Do so Bed LEYS 
+ Ein PN AS SS 5d ol 
২৬২৫ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্পাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! তোমরা 
বেহেশতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না (তোমরা) ঈমানদার হবে, আর ঈমানদার 
হতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করবে। আমি কি 
তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, 
পরস্পর ভালোবাসা স্থাপিত হবে ? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রসার কর 
(ই, দা, মু) । 
'_ আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে 
সালাম, শুরাইহ্‌ ইবনে হানী তার পিতার সূত্রে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, 
আল-বারাআ, আনাস ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
as 
সালামের ফযীলাত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে। 


$a ‘ SA BA £ 14 Ar A Ao লণ্ড 
Sad Lao 1 Ll alae 2 DAE EX AYN 


A ct B43 ade 


Ac wu 8 eu AA A AS Az 4 “ 5 
oF Ul on Las OF PS 1 ire Uae IU Al 


° 
Ed 
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২ জামে আত-তিরমিযী 


do al AE Ko Ha ns FC alo 
ds a Ar Lo NIG IG EE SIMI LS LE al 
2 +8 cts 24 1-0 bal 20 ULE 201 4% A- 
thr do ANI ab LEE LIMITING SF 
SEL, DL SA SIIB BG 5 Lr SE 
+ BSG ALS LE Al de NIG 
২৬২৬ । ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত । জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আসৃ্‌সালামু আলাইকুম ৷ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ£ দশ (নেকী) । অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, 
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ বিশ । আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি 
ওয়া বারাকাতুহু । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ ত্রিশ (দা, না, বা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, তবে এ সূত্রে গরীব । এ অনুচ্ছেদে আবু 
সাঈদ, আলী ও সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £৩ 
তিনবার অনুমতি চাইতে হবে । 
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২৬২৭ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু মূসা (রা) উমার 
(রা)-র কাছে অনুমতি চেয়ে বলেন, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে 
পারি? উমার (রা) বলেন, এক । আবু মূসা (রা) কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তিনি 
আবারও সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি ভেতরে প্রবেশ করতে পারি? উমার (রা) 
বলেন, দুই । অতঃপর আবু মূসা (রা) কিছুক্ষণ নীরবতা অবলম্বন করলেন । তিনি 
পুনরায় বলেন, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করতে পারি? উমার (রা) 
বলেন, তিন । এবার তিনি ফিরে যেতে লাগলেন । উমার (রা) দারোয়ানকে জিজ্ঞেস 
করলেন, তিনি কি করছেন? দারোয়ান বলল, তিনি ফিরে গেছেন ।.তিনি বলেন, 
তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসো । অতঃপর তিনি উমারের কাছে আসলে 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বলেন, আমি সুন্নাত 
পালন করেছি । উমার (রা) বলেন, সুন্নাত পালন করেছেন, আল্লাহ্র কসম! এর 
সপক্ষে আপনাকে দলীল-প্রমাণ পেশ করতে হবে, নতুবা আমি আপনার ব্যবস্থা 
করছি (অর্থাৎ শান্তি দিব) । রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (আবু মূসা) আমাদের কাছে 
আসলেন। আমরা কয়জন আনসারী বন্ধু একসাথে বসা ছিলাম । তিনি বলেন, হে 
আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস 
সম্পর্কে সবার চাইতে বেশী জ্ঞাত নও ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কি বলেননি যে, অনুমতি তিনবার চাইতে হবে? অতঃপর তোমাকে অনুমতি দিলে 
তো দিল, নতুবা ফিরে যাবে। উপস্থিত লোকজন তার সাথে কৌতুক করতে লাগল । 
আৰু সাঈদ (রা) বলেন, এবার আমি মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম এবং বললাম, 
এ ব্যাপারে আপনার উপর কোন শাস্তি হলে আমি আপনার অংশীদার হব । তিনি ' 
বলেন, অতঃপর তিনি উমারের কাছে এসে এ ঘটনা ব্যক্ত করলেন উমার (রা) 
বলেন, আমি এ সম্পর্কে জানতাম না (বু, মু, দা, ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আলী (রা) ও সাদ 
(রা)-র মুক্তদাসী উন্মু তারিক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আল-জুরাইরীয় 
নাম সাঈদ ইবনে ইয়াস, উপনাম আবু মাসউদ ৷ অন্যরাও আবু নাদরা থেকে এ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু নাদরা আল-আবদীর নাম আল-মুনযির ইবনে মালেক 
ইবনে কুতাআ । 
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২৬২৮ ৷ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে তিনবার অনুমতি চাইলাম । তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন 
বুম) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আবু যুমাইলের নাম সিমাক আল- 
হানাফী । উমার (রা) নিজেই যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট তিনবার অনুমতি প্রার্থনার পর তিনি তাকে (ভেতর বাড়িতে প্রবেশের) 
অনুমতি দেন, সেখানে তিনিই আবার আবু মূসা (রা)-র হাদীস অস্বীকার করেন। 
এর কারণ এই যে, তিনি আবু মূসা (রা) বর্ণিত হাদীসের “তোমাকে অনুমতি দিলে 
তো দিল, অন্যথায় ফিরে যাবে” অংশটুকু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। 


অনুচ্ছেদ £ ৪ 
সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম । 
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২৬২৯ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে 
প্রবেশ করল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক পাশে 
বসা ছিলেন। লোকটি নামায পড়ে এসে তাকে সালাম করল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ ওয়াআলাইকা, তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড় । 
কেননা তুমি নামায পড়নি (তোমার নামায হয়নি)। অতঃপর তিনি দীর্ঘ হাদীস 
বৰ্ণনা করলেন (বু, মু) ৷> 


১. ইমাম নববী (র) বলেন, সালাম দেয়া সুন্নাত এবং তার উত্তর দেয়া ওয়াজিব ৷ দুই দলের পক্ষ 
থেকে দুইজন সালামের আদান-প্রদান করলে সকলের পক্ষ থেকে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু 
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আবওয়াবুল ইসতীযান ৫ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ৷ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এ 
হাদীস উবাইদুল্লপাহ ইবনে উমার-সাঈদ আল-মাকবুরী-তার পিতা-আবু হুরায়রা 
(রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর 

| 


অনুচ্ছেদ £৫ 
সালাম পৌছানো । 
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২৬৩০ । আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বলেন, জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলেছেন। তিনি (আইশা) বলেন, 
ওয়াআলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে বনী নুমাইরের 
জনৈক ব্যক্তি থেকে তার দাদার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে । যুহ্রীও আবু 
সালামা-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


অনুচ্ছেদ £৬ 
যে প্রথমে সালাম দিবে তার ফযীলাত । 
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দৰ লৱ সাল দল ৰ উল দাদ সাম অর হৰ ত ৰ সা 
সকলের সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব । অপর একটি মত অনুযায়ী সালাম দেয়া সুন্নাত, কিন্তু 
‘তার জবাব দেয়া ফরয । কুরআন মজীদেও সালামের আদান-প্রদানের তাকিদ দেয়া হয়েছে মহান 
আল্লাহ বলেন £ “তোমাদেরকে অভিবাদন করা হলে তোমরাও তদপেক্ষা উত্তমভাবে অভিবাদন 
করবে অথবা (অস্তত) তারই অনুরূপ করবে” (8 £ ৮৬) । অতএব সালামের আদান- প্রদানের 
গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা উক্ত আয়াত থেকে অনুমেয় । আখেরাতে বেহেশতে প্রবেশকালে 
সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হবে (সম্পাদক) । 
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২৬৩১ । আৰু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসান্পামকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দু'জন লোকের 
সাক্ষাত হলে কে প্রথম সালাম করবে? তিনি বলেন $ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র বেশী নিকটবর্তী (আ, দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবু ফারওয়া 
আর-রাহাবী রাবী হিসাবে জনপ্রিয় । কিন্তু তার পুত্র মুহাম্মাদ তার সূত্রে বহু মুনকার 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
অনুচ্ছেদ £ ৭ 
হাতে ইশারা করে সালাম দেয়া মাকরূহ । 
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২৬৩২ । আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে 
বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £$ যে ব্যক্তি বিজাতির 
অনুকরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইতৃদী-নাসারাদের অনুকরণ করো 
না। কেননা ইহুদীগণ আংগুলের ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম 
দেয় । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদ যঈফ । ইবনুল মুবারক এই হাদীস ইবনে 
লাহীআর সূত্রে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা মরফ্‌ হিসাবে নয় । 
অনুচ্ছেদ £ ৮ 
শিশুদেরকে সালাম দেয়া । 
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UES: 5 do db J YAN, le 

HE LS pl 
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আবওয়াবুল ইসতীযান ৭ 


২৬৩৩ । সাইয়্যার (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি সাবিত আল-বুনানীর 
সাথে হাটছিলাম ৷ তিনি কয়েকটি শিশুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম 
দিলেন এবং বলেন, একদা আমি আনাস (রা)-র সাথে ছিলাম ৷ তিনি শিশুদের পাশ 
দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম ৷ তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 
তাদের সালাম দিয়েছেন (বু, মু, দা, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । সাবিত (র) থেকে একাধিক রাবী এ 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। 
কুতাইবা-জাফর ইবনে সুলাইমান-সাবিত-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৯ 
স্ত্রীলোককে সালাম দেয়া । 


BAA A AAA arsed 


on Sad A CE Cdn ad Ls CAEL CS YAN 


sl Eos Li i En Wi Ap hd, far 
hoe Co he Ls EE LE 


+ 04g asl LE DET ALLEY oie HERO 

SLR PRA Ra GRR Sa PRE HAIER 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যাচ্ছিলেন। সেখানে একদল স্ত্রীলোক বসা ছিল। 
তিনি হাত উঠিয়ে তাদের সালাম করলেন। আবদুল হামীদ তার হাতের ইশারায় 
বুঝিয়ে দিলেন (ই, দা, দার) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আহ্‌্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, 
আবদুল হামীদ ইবনে বাহ্রাম-শাহর ইবনে হাওশাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে কোন দোষ 
নেই । মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেন, শাহর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উত্তম পর্যায়ের এবং 
তিনি (একথা বলে) তার বিষয়টি শক্তিশালী করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ইবনে 
আওন তার সমালোচনা করেছেন, অতঃপর হিলাল ইবনে আবু যয়নব-শাহ্‌র ইবনে 
হাওশাব সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ-আন-নাদর ইবনে শুমাইল-ইবনে 
আওন বলেন, মুহাদ্দিসগণ শাহ্রকে বর্জন করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আন-নাদর 
বলেছেন, “তারা তাকে বর্জন করেছেন” অর্থ তারা তাকে তিরঙ্কার বা অভিযুক্ত 
করেছেন। 
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৮ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ £ ১০ 
নিজের ঘরে প্রবেশকালে সালাম দেয়া । 


20.2 ate - IASB Ay AA A cA 2 248 
Le ES SE le SS Sal EH ES Ye 
- a a PESAE aN As VV a3 ALLY A‘ A 
CE OA Mae OF SS on OF il OF UH al Sos 02 
BLL UALS a0 dh Lo dO, 4 IG IG WL of il 
+ GES Pl Es LE IG LI LS UM LE CS 
২৬৩৫ । আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বলেছেন ঃ হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে প্রবেশ 

কর, তখন সালাম দিও । তাতে তোমার ও তোমার পরিজনের কল্যাণ হবে। 


আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 


অনুচ্ছেদ £ ১১ 
কথা বলার আগেই সালাম দিতে হবে। 


Az Bor SAS A 4, 8 A sa AAS ALI 
oe LS nL Uo sal rll 2 | Uso. MN 
AS A Eo Ar 5 So AT LAS 2 "4 


52 pL LL SEG fs LS oe patil Meg 
SNL SE EL DIS IOI AE 
LS ESE IG AL a2 lt Lo al of ELS Gps pI 
ds > pli 
২৬৩৬ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কথাবার্তা বলার পূর্বেই সালাম বিনিময় 
হবে। এ সনদেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ 
সালাম দেয়ার পরই কাউকে খাবারের দাওয়াত দাও । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ 
হাদীস জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, আনবাসা ইবনে 
আবদুর রহমান হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং অবহেলিত । আর মুহাম্মাদ ইবনে যাযান 
প্রত্যাখ্যাত রাবী । 
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আবওয়াবুল ইসতীযান ৯ 


অনুচ্ছেদ £ ১২ 
যিশ্মীদের (অমুসলিম নাগরিকদের) সালাম দেয়া অপছন্দনীয় । 


A itl A He GF doen all Le Bo ES Eo YAY 
Ar 2 CL Ee - Ad” L Ed { Ed td aehe hy Fd A Ar 
5 FIG Ls ale al do aI SE ol be anil be 
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od ন 
) 


EFA { 

২৬৩৭ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা ইহুদী-নাসারাদেরকে প্রথম সালাম করো না । তাদের 

কারো সাথে রাস্তায় তোমাদের দেখা হলে, তাকে পথের সংকীর্ণ পার্শ্ব দিয়ে চলতে 
বাধ্য কর (আ, দা, মু) ৷ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ 


2-oAcS AAD LAS i832 ASN 4 AS Az 2AS 2 ee 
Le on in Go aml dl Lr 2 Ln a> TAVA 


AE UES 4d bn) SLOG LUC bs Le LF sl or 
ide Al IG UWE LUNMIG Ls A dt Lo dl 
ad IG EAMG NAL YLDC IG AC ALS, LE 
IU dF Ss Gls DLE UALS LE i 
+ SUL CL HIG HG CAs LG 
২৬৩৮ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা একদল ইহুদী নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আসৃসামু আলাইকা (আপনার 
মৃত্যু হোক) । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কথার জবাবে বলেন ঃ 
ওয়াআলাইকুম (তোমাদেরই তাই হোক) । আইশা (রা) বলেন, আমি বললাম, 
আলাইকুমুস্‌ সাম ওয়াল্‌ লানাত (তোমাদের উপর মৃত্যু ও অভিশাপ পতিত হোক) । 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ হে আইশা! আল্লাহ সব ব্যাপারেই 
কোমলতা পছন্দ করেন। আইশা (রা) বলেন, তারা কি বলেছে আপনি কি শুনেননি? 
তিনি বলেন £ঃ আমিও তো বলে দিয়েছি, আলাইকুম (বু, মু, ই, না) । 
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১০ জামে আত-তিরমিযী 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবু বাসরা 
আল-গিফারী, ইবনে উমার, আনাস ও আবু আবদুর রহমান আল-জুহানী (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ১৩ 
মুসলিম ও অমুসলিমদের একত্র সমাবেশে সালাম প্রদান । 


- Bo As 


or re G3 SEN LE Ge en 2 Bie YA 


202 Ade 58 L888 BcA cone gtd AA Ace AS 
s ale dt Lo all 5 LS x LON Le br S25 
ক্ৰ AA cA AA cows A Ad EE 
le LS S00 Glad ns LO ad los 22 

« « ee “ dee 8 


২৬৩৯ । উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী-মুসলমান সম্মিলিত একটি সমাবেশের পাশ দিয়ে 
অতিক্ৰমকালে তাদের সালাম দিলেন (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
অনুচ্ছেদ 8 ১৪ 
সওয়ারী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম করবে । 
nC ES JE OS on PAD SEN 5 EBS AE. 

ESE) + 2A AAS BL - AS A A Ad dt 
0 al pf ah sl oF rl ge ep oh me OF Boles 
set de OO, COE SN ALL IG AL ol ih 


AE LANL 2 SS SEIS Al SE UE, 
+ ASS 
২৬৪০ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ৪ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প 
ংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করবে। ইবনুল মুছান্না বর্ণিত হাদীসে 
আরো আছে ঃ বয়সে নবীনরা প্রবীণদের সালাম করবে (বু, মু) ৷ 
এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে শিবল, ফাদালা ইবনে উবাইদ ও জাবির 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
Sl shi UOT dll ae GU al ih pw BIS YUE 


UES TLE SSE INL SS La lis 


পল ঢ 
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আবওয়াবুল ইসতীযান ১১ 


SE SIU LOG A EE UNL i ToS SS 
+ ABIL AE JAB SE LE AOI AOI 
২৬৪১ ৷ ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ অশ্বারোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে, পদচারী ব্যক্তি 
বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু আলী আল-জানবীর নাম 
আমর ইবনে মালেক । 


GAs arae hh শশধৰ Ac 2A BAL PEt 
2 . 


LS CIE Cty at ie fe BE Ce A ELE 
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২৬৪২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেন £ অল্প বয়সের লোক বেশী বয়সের লোকদের, পদচারী ব্যক্তি বসা লোকদের 
এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে (বু, মু, দা) । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


অনুচ্ছেদ £ ১৫ 
উঠতে বসতে সালাম করা । 


Eo) 24 4 A Ar “ Ae চর ঃ a এৱ £0 দুল 
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২৬৪৩ । আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের কেউ যদি কোন মজলিসে উপস্থিত হয়, তাহলে সে 
যেন সালাম করে, অতঃপর তার মন চাইলে বসে পড়ে । অতঃপর সে যখন উঠে 
দাড়াবে, তখনও যেন সালাম করে। কেননা পরের সালাম প্রথম সালামের চাইতে 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয় (আ, দা, না, হা) । 
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১২ জামে আত-তিরমিযী 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি ইবনে আজলান-সাঈদ 
আল-মাকবুরী-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সূত্রেও বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ১৬ 
বাড়ীর সন্মুখভাগ দিয়ে অনুমতি চাইবে । 


55 ADL Ll dae 52 DLO EC LLG Cc 15 
AE Hor ho NIL IG IG 55 Cl 2 ALL AN A 


£4 lo 244 Ad UAL 1 LR পটু দ্ৰিত A ০৩০০১4 "ৰব - 
se SO ad 332 0 Lcd od trai P30 ns UNS po 
Ed eA eae eee AEA La as | EAE 3. পুর A 
LE BN Ge SY SUSY Jos YS ol SE all 


Ed El 


EY LY OU SE WAL BO A Crk C LES UB 
: Sb ELL C5 ae bt GS GL 
২৬৪৪ । আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি পর্দা উঠিয়ে কারো ঘরের ভেতর দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করে এবং অনুমতি লাভের পূর্বেই ঘরের গোপনীয় বিষয় দেখে ফেলে, 
সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হয়ে যায়, যা করা তার পক্ষে হালাল নয়। সে যখন 
ঘরের ভেতরে দৃষ্টি দিয়েছিল, তখন কেউ যদি অগ্রসর হয়ে তার দু'চোখ ফুঁড়ে 
বা উৎপাটন করে দিত তবে তাকে দোষী করা যেত না। আর কেউ যদি খোলা 
দরজার পাশ দিয়ে যায় যার পর্দা নেই, আর সে যদি এদিকে তাকায়, তবে তাতে 
তার কোন অপরাধ হবে না, বরং বাড়ীওয়ালার অপরাধ হবে (পর্দা লটকানো তাদের 
দায়িত্ব) (আ) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা ইবনে আবু লাহীআর রিওয়ায়াত 
ব্যতীত অনুরূপ হাদীস জানতে পারিনি । আবু আবদুর রহমান আল-হুবালীর নাম 
আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু উমামা (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ ৪ ১৭ 
বাসিন্দাদের অনুমতি ব্যতীত যে ব্যক্তি তাদের ঘরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। 
5 AE ALG a GIG ALS LE Lod Ho 


BES tn a SAL 
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আবওয়াবুল ইসতীযান ১৩ 


২৬৪৫ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার কামরায় ছিলেন । তখন জনৈক ব্যক্তি তীর দিকে উঁকি দিল । তিনি তীরের ফলা 
তার দিকে তাক করলে সে সরে পড়ল (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


Az Ase A c ceo2 A 46 + 


Az aA Fl - 2 cA3 od 4d 2A 
Ae A dm OF SA oF SUE CS as al Al EFS AEN 
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২৬৪৬ ৷ সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় একটি ছিদ্রপথে তার দিকে উঁকি দিল। 
তিনি তখন একটি লোহার চিরুনী দিয়ে তীর মাথার চুল বিন্যাস করছিলেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আমি যদি জানতাম যে, তুমি উঁকি দিয়ে 
আমার প্রতি তাকাচ্ছ, তাহলে এটা (চিরুনী) তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম । 
দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে (বু, মু) । 


আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ১৮ 
অনুমতি প্রার্থনার আগেই সালাম দিতে হয়। 


Acs ys 2AS As 


ee ef BIA BA, oad ead 
fod nl ot Ss 7 eS > om uli Wa .TNEV 
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# 
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www.pathagar.com 


১৪ জামে আত-তিরমিযী 


২৬৪৭ । কালাদা ইবনে হাম্বল (রা) বলেন যে, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা (রা) 
কিছু দুধ, ছানা ও কচি শসাসহ তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
পাঠান । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উপত্যকার উপরে অবস্থান 
করছিলেন। তিনি (কালাদা) বলেন, আমি অনুমতিও চাইলাম না, সালামও করলাম 
না, বরং এমনি তার কাছে চলে গেলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বলেন ঃ তুমি ফিরে গিয়ে বল, আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে 
পারি ? (অতঃপর আমার কাছে এস) । আর এ ঘটনাটি সাফওয়ানের ইসলাম 
গ্রহণের পরের (আ, দা, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল ইবনে জুরাইজের 
রিওয়ায়াত হিসাবে এটি জানতে পেরেছি। আবু আসেমও ইবনে জুরাইজের সূত্রে 
উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমর ইবনে আবু সুফিয়ান বলেন, আমাকে 
উমাইয়্যা ইবনে সাফওয়ান উক্ত হাদীস অবহিত করেছেন এবং এই সূত্রে তিনি 
বলেননি যে, ‘আমি এ হাদীস কালাদার নিকট শুনেছি’ । 


so 8 As 2-42 পল পদ oA Ba edie AG 2 2A, 2 পণ্ড ০ 
dar oF Sad UU SLT onl Gs na tn wm BS YAEA 
Ed Ed Ld 


coh A 


A LE AD Ao Ll dE THULIIG AG LE SEIS 
WILE BE U1 CIE GEG 2 IGG LA AE HE 
২৬৪৮ । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার পিতার কিছু ঝণ 

ছিল । এ ব্যাপারে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য 

অনুমতি চাইলাম ৷ তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? আমি বললাম, আমি । তিনি 


বলেন, আমি, আমি । মনে হল যেন তিনি এ ধরনের উত্তর অপছন্দ করেছেন (বু, মু, 
দা, না, ই)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


অনুচ্ছেদ £ ১৯ 
সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে যাওয়া উচিত নয়। 


ue eee om OUR Go po nm AS (EFI) US YAEN 
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আবওয়াবুল ইসতীযান ১৫ 


২৬৪৯ । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর 
থেকে ফিরে এসে রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে যেতে তাদেরকে নিষেধ করেছেন 
(আ,বু,মু)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনে 
উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। জাবির (রা) থেকে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। 

20 55 Ls ale Dl Lo dl oe Ab OF AS AE G9) 
COMPS SA Ls AE ab Lo NB nls ol oo 
253 A a Al Lo al ot XN SSS TLS IG WY 
‘5 Sle CE ol 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রাতের বেলায় সফর থেকে ফিরে এসে তাদেরকে স্ত্রীদের কাছে যেতে নিষেধ 
করেছেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নিষেধাজ্ঞার পরও দু'জন 
লোক রাতে তাদের স্ত্রীদের ঘরে ঢুকে তাদের প্রত্যেকের সাথে একজন ভিন্পুরুষ 
দেখতে পেল। 


অনুচ্ছেদ 8৪ ২০ 

লেখার উপর ধুলা ছিটানো। 

SEN AES SE LE ES IEE Sia EG N40 

UES SS CE BIG AL de At Le DIL HA Se 

BEY BG LAL 

২৬৫০ । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেন £ তোমাদের কেউ কিছু লিখলে (শুকানোর জন্য) তার উপর যেন কিছু ধূলা 

ছিটিয়ে দেয়। কেননা তা উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক (ই) । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুনকার । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আবুষয 
যুবাইর থেকে এ হাদীস জানতে পেরেছি। হামযা হলেন আমর আন-নুসাঈর পুত্র 
এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল । 
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১৬ জামে আত-তিরমিষযী 


অনুচ্ছেদ £ ২১ 

কলম কানের উপর রাখা । 

EEE SSE MLL EE ES EL 50 
he AS A SES 00 ool 2 LG 5 fH POG ss 


SG WH AE Al bo VE LT SN LY Ho Ls SE I 
IAS 
২৬৫১ ৷ যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম ৷ তার সামনে একজন লেখক 
বসা ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনলাম £$ 
তোমার কানে কলমটি রেখে দাও, কেননা তা বিষয়বস্তু স্মরণে সহায়ক । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ যঈফ । আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই এ 
হাদীস জানতে পেরেছি । মুহাম্মাদ ইবনে যাযান ও আনবাসা ইবনে আবদুর রহমান 
উভয়েই হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে আখ্যায়িত । 


অনুচ্ছেদ £ ২২ 
সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা করা । 


axl oe SUN ln or ALG US 52 2 ole ES YON 
SVD GIG 0 1 LG i 5 cal St AG gs yl 5 
ADL IG, Cyr LES 2 Lt ds SAL 0 do 
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২৬৫২ । যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের কিতাবী ভাষা (হিব্রু) শিক্ষার জন্য 
আমাকে আদেশ করেন এবং বলেন ঃ$ আল্লাহর কসম! আমার পত্রাদির ব্যাপারে 
আমি ইহ্দীদের উপর নিশ্চিন্ত হতে পারি না। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর অর্ধমাস 
যেতে না যেতেই আমি সুরিয়ানী ভাষা আয়ত্ত করে ফেললাম । এ ভাষা শিক্ষার পর 
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থেকে তিনি ইহুদীদের কাছে কোন কিছু লিখতে চাইলে আমিই তা লিখে 
দিতাম । আর তারা যদি তীর নিকট কোন চিঠি পাঠাতো, আমি তা তাকে পড়ে 
শুনাতাম (বু, দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে এ 
হাদীস ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে। আমাশ-সাবিত ইবনে উবাইদ-যায়েদ ইবনে 
সাবিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সুরিয়ানী 
ভাষা শিখতে আদেশ করেন। 
অনুচ্ছেদ £ ২৩ 
মুশরিকদের সাথে পত্রবিনিময় । 
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২৬৫৩ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইন্তিকালের পূর্বে কিস্রা, কায়সার ও নাজাশী এবং 
তৎকালীন সব পরাক্রান্ত রাজা-বাদশার কাছে তাদেরকে আল্লাহ্র দীনের 
দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। তবে ইনি সেই নাজাশী নন যার তিনি জানাযা 
পড়েছিলেন (মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। 


অনুচ্ছেদ £ ২৪ 
মুশরিকদের কাছে পত্র লেখার নিয়ম ! 


IG GAGs dr UOLAM LE UGS CL NA 
SAUDER HES nls Al of de tn de 
A ai A Le dN SES ES OG CIALIS V3 
DMAP ah os 5d bo poh pl pe co BGG 


se all SUS 2 SE So ob Bp 


www.pathagar.com 
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২৬৫৪ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রা) 
(হিরাক্লিয়াস) তাকে ডেকে পাঠালেন । তিনি তার কাছে হাযির হলেন। অতঃপর 
রাবী তার বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পত্র নিয়ে ডাকা হল এবং তা পড়ানো হল । তাতে 
লেখা ছিল £ বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ 
থেকে রোমের রাষ্ট্রপ্রধান হিরাকলের প্রতি ৷ হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি সালাম । 
অতঃপর সমাচার এই....(বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু সুফিয়ান (রা)-র নাম 
সাখর । 


অনুচ্ছেদ $ ২৫ 
পত্রের উপর সীলমোহর লাগানো । 
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২৬৫৫ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অনারবদের কাছে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন, তখন 

তীকে বলা হল, অনারবগণ সীল লাগানো ব্যতীত কোন চিঠিপত্র গ্রহণ করে না। 

অতঃপর তিনি একটি আংটি তৈরি করালেন । তিনি (আনাস) বলেন,.এখনও মনে 

হচ্ছে যেন আমি তার হাতে এর শুভ্রতা (আংটির চাকচিক্য) দেখতে পাচ্ছি (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

অনুচ্ছেদ £ ২৬ 

সালাম বিনিময়ের নিয়ম । 
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২৬৫৬ ৷ মিকদাদ ইবনুল আস্ৃওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
এবং আমার দু'জন সাথী এমন অবস্থায় (মদীনায়) পৌছলাম যে, ক্ষুধার জ্বালায় 
আমাদের চোখ-কান অচল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। অতঃপর আমরা 
আমাদেরকে নবী. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছে পেশ করতে 
লাগলাম; কিন্তু কেউই আমাদের গ্রহণ করলেন না । অবশেষে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম । তিনি আমাদের নিয়ে তার পরিবারের 
কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরী ছিল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ তোমরা এগুলোর দুধ দোহন কর । অতঃপর আমরা এগুলো দোহন করে 
প্রত্যেকেই যার যার অংশের দুধ পান করি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অংশ উঠিয়ে রেখে দিতাম ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
রাতের বেলায় আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন যে, ঘুমন্ত লোকেরা জাগ্রত 
হত না অথচ জাগ্রত লোকেরা তা শুনতে পেত । অতঃপর তিনি মসজিদে গিয়ে 
নামায পড়তেন, অতঃপর তার জন্য রাখা দুধ পান করতেন (মু) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
অনুচ্ছেদ ৪ ২৭ 
পেশাবরত লোককে সালাম দেয়া নিষেধ । 
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২৬৫৭ ৷ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পেশাবরত অবস্থায় তাকে সালাম দিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দেননি । 
দাহ্‌হাক ইবনে উসমান (র) থেকে একই সনদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক 
হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে 
আলকামা ইবনে ফাগওয়া, জাবির, বারাআ ও মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ২৮ 
প্রথমেই “আলাইকাস্‌ সালাম” বলা নিষেধ । 
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২৬৫৮ ৷ আবু তামীম আল-হুজাইমী (র) থেকে তার গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খৌজ করে না 
পেয়ে বসে রইলাম । ইত্যবসরে আমি তাকে একদল লোকের মাঝে দেখতে পেলাম, 
কিন্তু আমি তাকে চিনতাম না । তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করছিলেন । কাজ শেষ 
করার পর কয়েকজন লোক তার সাথে উঠে দাড়ালো এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমি তাকে দেখে বললাম, আলাইকাস্‌ সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলাইকাস্‌ সালাম 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! আলাইকাস্‌ সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন £ ‘আলাইকাস্‌ 
সালাম’ হল মৃত ব্যক্তির সালাম । অতঃপর তিনি আমার দিকে ফিরে বলেন £ কোন 


www.pathagar.com 


আবওয়াবুল ইসতীযান ২১ 


ব্যক্তি যখন তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করে তখন সে যেন 
বলে, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া 'বারাকাতুহু । এবার নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সালামের জবাব দিলেন £ ওয়া আলাইকা 
ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ, ওয়া আলাইকা ওয়া 
রহমাতুল্লাহ। 

আবু ঈসা বলেন, আবু গিফার এই হাদীসটি আবু তামীমা আল-হুজাইমী-আবু 
জুরায়্যি জাবির ইবনে সুলাইম আল-হৃজাইমী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু জুরায়্য 
(রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম....তিনি পূর্ণ 
হাদীস বর্ণনা করেন। আবু তামীমার নাম তরীফ ইবনে মুজালিদ। 
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২৬৫৯ । জাবির ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, ‘আলাইকাস্‌ সালাম’ ৷ তিনি 


বলেন £ আলাইকাস সালাম বল না, বরং ‘আসসালামু আলাইকা’ বল । অতঃপর 
তিনি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন (আ, দা, না, হা)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৬৬০ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাম করতেন, তখন তিনবার সালাম করতেন এবং 
যখন কোন কথা বলতেন, তখন তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন (আ, বু) ৷ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । 
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অনুচ্ছেদ £ ২৯ 
(মজলিসে খালি জায়গায়. বসা) । 
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২৬৬১ । আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত । একদা রাসূলুল্লাহ 
সান্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন লোকসহ মসজিদে বসা ছিলেন। 
তৎক্ষণাৎ তিনজন লোক এসে হাযির হল । তাদের দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসল এবং একজন চলে গেল । এরা দু'জন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাড়িয়ে সালাম করল এবং 
এদের একজন বৈঠকে খালি জায়গা দেখে বসে পড়ল আর অপরজন লোকদের 
পেছনে গিয়ে বসল । এদের তৃতীয়জন তো পিঠ ফিরিয়ে চলে গেল রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অবসর হলেন, তখন উপস্থিত লোকদের 
জিজ্ঞেস করলেন £ঃ আমি কি এদের তিনজন সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করব 
না? এদের একজন তো আল্লাহ্র আশ্রয় নিল, ফলে আল্লাহ্‌ তাকে আশ্রয় দিয়েছেন; 
দ্বিতীয়জন লজ্জা পেল, কাজেই আল্লাহ্‌ও তার থেকে লজ্জা করেছেন; আর তৃতীয়জন 
আল্লাহ্‌ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহ্‌ও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন 
ববু,মু,না)। b 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীর 
নাম আল-হারিস ইবনে আওফ ৷ আবু মুররা হলেন উম্মু হানী (রা) বিনতে আবু 
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তালিবের মুক্তদাস, মতাস্তরে আকীল (রা) ইবনে আবু তালিবের মুক্তদাস, তার 
নাম ইয়াযীদ । 
Hb be or on IU be LS Es Sh se EL Y৭৭N 
ALE LL, do x, CNL SIG an 
২৬৬২ জাবির ইরনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা যখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসতাম, তখন যেখানেই জায়গা 
পাওয়া যেত সেখানেই বসে পড়তাম (দা, না) ৷. 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব যুহাইর ইবনে মুআবিয়া এ 
হাদীস সিমাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 


অনুচ্ছেদ £ ৩০ 
পথিপার্শ্্বে বসা লোকের দায়িত্ব । 
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' ২৬৬৩ । বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত । একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পথিপার্শ্বে বসা কয়েকজন আনসারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি 
তাদের বলেন ৪ তোমাদের রাস্তায় বসা একান্ত দরকার হলে তোমরা সালামের জবাব 
দিবে, মযলুমকে সাহায্য করবে এবং লোকদের রাস্তা দেখিয়ে দিবে (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও আবু 
শুরাইহ আল-খুযাঈ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £৪৩১. 
মুসাফাহার (করমর্দন) বর্ণনা । 
Se MAE MES CH ADE CE om Go NANE 
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২৪ জামে আত-তিরমিযী 
SDI ae BUNIG Y IG ALLS LALIHIG Y IG YI A 
+ SIG 
২৬৬৪ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা জনৈক 
ব্যক্তি জিন্তেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কেউ তার ভাই কিংবা বন্ধুর 
সাথে সাক্ষাত করলে সে কি তার সামনে ঝুঁকে (নত) যাবে? তিনি বলেন ঃনা। সে 
আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি সে গলাগলি করে তাকে চুমু খাবে? তিনি বলেন $ 
না। সে এবার বলল, তাহলে সে তার হাত ধরে মুসাফাহা (করমর্দন) করবে? তিনি 
বলেন £ হা (ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
CL IG HES GEOR CSD CBN CF 0 
dd dd Stl LICDISIN J WL oy SN 
- JU, a ae 


২৬৬৫ ৷ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের 
মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল কিঃ? তিনি বলেন, হা (বু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
sil AL oo ES CN ELG LST CES VAAN 

+ Sd ISH LBL 2 IG ALS a hl 

২৬৬৬ । ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ সালামের সময় হাত ধরা (মুসাফাহা করা) সালামের পূর্ণতা বিধায়ক । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । ইয়াহইয়া ইবনে সুলাইম-সুফিয়ান সূত্রেই 
কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি । আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে এ 
হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এটিকে সংরক্ষিত বলে গণ্য করেননি এবং 
যা মানসূর-খাইসামা-যিনি ইবনে মাসউদ (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন-তিনি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ 
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“যে ব্যক্তি নামায পড়ার সংকল্প রাখে সে এবং মুসাফির ব্যতীত (এশার পর) 

কথাবার্তা বলার অনুমতি নাই” মুহাম্মাদ আল-বুখারী আরো বলেন, মানসূর-আবু 

ইসহাক-আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ অথবা অপরের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন ৪ 


ce A 


dl 5 LS 
“মুসাফাহা করলে সালাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়” । 
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২৬৬৭ । আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ কপালে হাত রাখা রোগীকে পূর্ণভাবে শুশ্রুষা করার শামিল 
অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেন £ রোগীর হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস 
করবে, সে কেমন আছে ? আর তোমাদের সালামের পূর্ণতা হল পরস্পর মুসাফাহা 
করা (আ)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয় । মুহাম্মাদ বুখারী (র) 
বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে যাহ্র নির্ভরষোগ্য রাবী এবং আলী ইবনে ইয়াযীদ দুর্বল 
রাবী । আল-কাসিম হলেন আবদুর রহমানের পুত্র, উপনাম আবু আবদুর রহমান, 
তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী । তিনি আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে 
মুআবিয়ার মুক্তদাস । আল-কাসিম সিরিয়াবাসী ৷ 
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২৬ জামে আত-তিরমিযী 


Ls we bl sbdlaiS sl ee gS bs 
+ Gl 
২৬৬৮ ৷ বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয়ে 
মুসাফাহা করে তাদের বিচ্ছেদের পূর্বেই আল্লাহ তাদের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে 
দেন (আ, ই, দা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং আবু ইসহাক-বারাআ (রা) সূত্রে 
গরীব । এ হাদীস বারাআ (রা) থেকে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৩২ 

মুআনাকা (আলিঙ্গন) ও চুম্বন ৷ 
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২৬৬৯ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) 
যখন (সফর থেকে) মদীনায় ফিরে আসলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন আমার কামরায় ছিলেন । তিনি এসে দরজা খটখট করলেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদলা গায়ে কাপড় টানতে টানতে তার 
কাছে গেলেন । আল্লাহর কসম! আমি তাকে আগে বা পরে কখনো উদলা গায়ে 
দেখিনি । অতঃপর তিনি যায়েদের সাথে আলিংগন করলেন এবং তাকে চুমু খেলেন। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । যুহ্রীর রিওয়ায়াত হিসাবে 
আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 
অনুচ্ছেদ £ ৩৩ 
হাতে ও পায়ে মুমু দেয়া । 
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NVI EE BYE 
২৬৭০ । সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, জনৈক 
ইহুদী তার এক সাথীকে বলল, চল আমরা এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে যাই । তার সাথী বলল, নবী বলো না, তিনি যদি শুনে ফেলেন 
তাহলে খুশীতে তার চার চোখ হয়ে যাবে । অতঃপর এরা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । 
তিনি তাদের বলেন ঃ$ আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, চুরি করো না, 
যেনা করো না, আল্লাহ যেসব প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত 
যেও না, যাদু করো না, সূদ খেয়ো না, সতী-সাধ্নী মহিলাকে যেনার অপবাদ দিও 
না, যুদ্ধের ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করো না এবং বিশেষ করে তোমরা 
ইহুদীগণ শনিবারের সীমা লংঘন করো না। রাবী বলেন, এসব স্পষ্ট আয়াতের 
ব্যাখ্যা শুনে তারা তার হাতে-পায়ে চুমু দিল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
আপনি নবী । তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ তাহলে আমার অনুসরণ করতে তোমাদের 
বাধা কিসের ? রাবী বলেন, তারা বলল, দাউদ (আ) তার রবের কাছে দোআ 
করেছিলেন যে, তার (বংশধরের) সন্তানদের মধ্যেই যেন নবী হন। আমরা আশংকা 
করছি আমরা যদি আপনার অনুসরণ করি তাহলে ইহ্‌দীগণ আমাদের হত্যা করে 
ফেলবে (ই, না, হা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে ইয়াযীদ ইবনুল 
আসওয়াদ, ইবনে উমার ও কাব ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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২৮ জামে আত-তিরমিষযী 
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২৬৭১। উন্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, aan 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম ৷ তিনি তখন গোসল 

করছিলেন এবং ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দ্বারা তাকে আড়াল করে রেখেছিলেন । 

তিনি বলেন, আমি তাকে সালাম করলাম ৷ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন £ কে ? আমি বললাম, আমি উন্মু হানী । তিনি বলেন $ 

উম্মু হানীকে স্বাগতম! অতঃপর রাবী এ হাদীসের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেন (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । 
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২৬৭২ । ইকরিমা (রা) ইবনে আবু জাহল থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম তখন তিনি 
বলেন £ আরোহী মুহাজিরকে খোশআমদেদ । 

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, ইবনে আব্বাস ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। মূসা ইবনে 
মাসউদ-সুফিয়ান সূত্রেই কেবল আমরা অনুরূপ হাদীস জানতে পেরেছি । মূসা ইবনে 
মাসউদ হাদীস শান্তে দুর্বল । আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী (র) সুফিয়ান-আবু 
ইসহাক সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এতে মুসআব ইবনে 
সাদের উল্লেখ করেননি । এটাই অধিকতর সহীহ । আমি মুহাম্মাদ ইবনে বাশশারকে 
বলতে শুনেছি যে, মূসা ইবনে মাসউদ হাদীস শান্তরে দুর্বল । তিনি আরো বলেন, 
আমি মূসা ইবনে মাসউদ থেকে প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখেছিলাম, পরে তা 
পরিত্যাগ করি। 
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অনুচ্ছেদ £ ১ 
হাচিদাতার জবাব দেয়া । 


পলু ৮ 


Ae Nc cL iaAlA 1A cAZA 2 এব - $৪ 4 
br SAL oe Filial bs Pn Eo so CES YAY 


No eT As ale it Lo ad IG IG 


- 2 Cot Pec BL Bo MA 22 3B 4 24-2 AAA 
be fl acai lc BH as AHN AL es Sad 
acd PRES PE SE oa ee PEE BU PPT 
* dll) Lad 43 ৬ Bl aly es 27 fl oa 


২৬৭৩ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এক মুসলমানের সাথে আরেক মুসলমানের ছয়টি 
সদ্্যবহারের বিষয় আছে ঃ (১) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করবে, (২) 
সে কোন ব্যাপারে ডাকলে তাতে সাড়া দিবে, (৩) সে হাচি দিলে জবাব দিবে (তার 
আলহামদু লিল্পাহ্‌র উত্তরে বলবে ইয়ারহামুকাল্লাহ), (8) সে অসুস্থ হলে তাকে 
দেখতে যাবে, (৫) সে মারা গেলে ত্রার জানাযায় শরীক হবে এবং (৬) নিজের জন্য 
যা ভালোবাসবে. পরের জন্যও তাই ভালোবাসবে (আ, ই, দার)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । অন্য সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণিত আছে। কেউ কেউ আল-হারিস আল-আওয়ারের 
সমালোচনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা, আবু আইউব, বারাআা ও আবু 
মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০ জামে আত-তিরমিযী 
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২৬৭৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্পান্মাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ এক মুমিনের জন্য আয়েক মুমিনের উপর ছয়টি দায়িত্‌ 
রয়েছে £ সে (১) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, (২) মারা গেলে তার জানাযায় 
হাযির হবে, (৩) ডাকলে তাতে সাড়া দিবে, (৪) তার সাথে সাক্ষাত হলে তাকে 
সালাম করবে, (৫) সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে এবং (৬) তার অনুপস্থিতি 
কিংবা উপস্থিতি সর্বাবস্থায় তার শুভ কামনা করবে (মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-মাখযূমী 
আল-মাদীনী নির্ভরযোগ্য রাবী । আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ও ইবনে আবু 
ফুদাইক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


অনুচ্ছেদ £ ২ 
হাঁচি দিলে হাচিদাতা যা বলবে । 
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২৬৭৫ ৷ নাফে (র) থেকে বর্ণিত । জনৈক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-এর পাশে 
হাঁচি দিয়ে বলল, “আলহামদু লিল্লপাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ” ৷ ইবনে উমার 
(রা) বলেন, আমিও তো বলি, “আলহামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহ" 
(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত এবং তার রাসূলের উপর শাস্তি বর্ষিত 
হোক) । কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ বলতে 


শিখাননি, বরং তিনি আমাদেরকে “আলহামদু লিল্লপাহ আলা কুল্লি হাল” (সর্বাবস্থায় 
আল্লাহ্র প্রশংসা) বলতে শিখিয়েছেন। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল যিয়াদ ইবনুর রবীর সূত্রে 
এ হাদীস জানতে পেরেছি । 
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আবওয়াবুল আদাব ৩১ 


অনুচ্ছেদ £৩ 
হাঁচিদাতার জবাবে যা বলতে হবে। 
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২৬৭৬ ৷ আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইহৃদীগণ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাঁচি দিত এবং আশা করত যে, তিনি তাদের জন্য 
হাচির জবাবে বলবেন $ ইয়ারহামুকুমুল্লাহ। কিন্তু তিনি বলতেন ঃ ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু 
ওয়াইউসলিহু বালাকুম (আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত করুন এবং তোমাদের অবস্থার 
সংশোধন করুন) (দা, না, হা)। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু 


আইউব, সালেম ইবনে উবাইদ, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ও আবু হুরায়রা (রা) 
CT 
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২৬৭৭ । সালেম ইবনে উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি একদল লোকের সাথে 
কোন এক সফরে ছিলেন। তাদের একজন হাঁচি দিয়ে বলল, আসসালামু 
আলাইকুম । একথা শুনে সালেম বলেন, আলাইকা ওয়া আলা উন্মিকা (তোমার 
উপর ও তোমার মায়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) । এ উত্তরে মনে হল যেন সে 
অসন্তুষ্ট হয়েছে। সুতরাং তিনি বলেন, এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, আমি তো তাই বললাম ৷ জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিয়ে বলেছিল, আসসালামু আলাইকুম । তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন £ঃ আলাইকা ওয়া আলা উন্মিকা। 
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কাজেই তোমাদের কেউ যেন হাঁচি দিয়ে বলে, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন । 
আর যে ব্যক্তি তার জবাব দিবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ আপনাকে 
রহম করুন) হাচিদাতা পুনরায় বলবে, ইয়াগফিরুল্লাহু লী ওয়ালাকুম (আল্লাহ 
আমাদেরকে ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন) (নাসাঈ) । 

আবু ঈসা বলেন, মানসূর থেকে এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে রাবীগণ মতভেদ 
করেছেন । তারা হিলাল ইবনে ইয়াসাফ ও সালেম (র)-এর মাঝখানে আরো এক 
gre ee 
SON ET PAE 
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২৬৭৮ । আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের কেউ যেন হাঁচি দিয়ে বলে, আলহামদু লিল্লপাহ আলা 
কুল্লি হাল । উত্তরদাতা বল্লবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ । হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে, 
ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়াইউসলিহু বালাকুম । 

মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ইবনে আবু লাইলা (র) 
থেকে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শোবাও এ হাদীস 
ইবনে আবু লাইলার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন £ঃ আবু আইউব 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, আবার কখনো বলেন, আলী 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত । মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার ও 
মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া আস্-সাকাফী আল-মারওয়াযী-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ 
লাইলা-আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
অনুচ্ছেদ £ 8৪ 
হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাব দেয়া কর্তব্য । 
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২৬৭৯ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । দু'জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হাঁচি দিল । তিনি তাদের একজনের হাচির জবাবে 
ইয়ারহামুকাল্লাহ বলেন; কিন্তু অপরজনের জবাব দিলেন না । তিনি যার হাঁচির 
জবাব দেননি সে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তার হাঁচির জবাব 
দিলেন কিন্তু আমার হাঁচির জবাব দেননি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ সে তো (আলহামদু লিল্পাহ বলে) আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছে; কিন্তু 
তুমি তো আলহামদু লিল্লাহ বলনি (বু, মু) । 
অনুচ্ছেদ £ ৫ 
হাচিদাতার জবাব কয়বার দিতে হবে। 
pert ks Gd dis CH, IR YA. 
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২৬৮০ । ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামানে হাচি 
দিল। আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ ইয়ারহামুকাল্লাহ । সে আরেকবার হাঁচি দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ এ লোকটি সর্দিতে আক্রান্ত (মু, দা, না, ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইয়াস ইবনে সালামা থেকে 
তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের 
সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। ততে বর্ণনায় তৃতীয়বার হাঁচি দেয়ার পর তিনি 
বলেছেন ঃ তুমি সর্দিতে আক্রান্ত । এ হাদীসটি ইবনুল মুবারকের হাদীসের চাইতে 
অধিকতর সহীহ । শোবা (র) ইকরিমা ইবনে আম্মারের সূত্রে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে 
সাঈদেৱ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহ্‌্মাদ ইবনুল হাকাম 
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আল-বসরী-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ইকরিমা ইবনে আশ্মার (র) উক্ত হাদীস 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 

BC OE ES EE LAAN 
i te Ar a EA 0 je ‘ Az AS 8 AS 8 Ags 
al 231 8 0 3 6k SF AI LE 2 GH hl 


U5 0G IG Gl 2 al bs lb Cl on Gl As be AG 
C250 5650 GSE LLU LS iE Wr de dl 


+ 5G Cis 0 LS 


২৬৮১ ৷ উমার ইবনে ইসহাক ইবনে আবু তালহা (র)-র নানা বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তিনবার পর্যন্ত হাচির জবাব 
দাও। এরপরও সে যদি হাঁচি দেয় তবে তুমি ইচ্ছা করলে তার জবাব দিতেও পার 
নাও দিতে পার । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব এবং এর সনদসূত্র অপ্রসিদ্ধ । 
অনুচ্ছেদ £ ৬ 
হাচির সময় মুখ ঢেকে রাখবে এবং আওয়াজ যথাসম্ভব নীচু করবে । 
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Il iD los SU bri Ge ee Lo 
UAE ail os 25 bE bE BUG ALS ED 

২৬৮২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যখন হাঁচি দিতেন, তখন তার হাত কিংবা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে রাখতেন এবং এর 
আওয়াজ নীচু করতেন (দা, হা) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
অনুচ্ছেদ £ ৭ 
আল্লাহ হাচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। 
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২৬৮৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ হাঁচি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং হাই তোলা শয়তানের পক্ষ 
থেকে । সুতরাং তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন মুখের উপর হাত রাখে । আর 
সে যখন আহ্‌ আহ্‌ বলে, তখন শয়তান তার ভেতর থেকে হাসতে থাকে । আল্লাহ্‌ 
হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই কেউ যখন আহ্‌ আহ্‌ 
শব্দে হাই তোলে, তখন শয়তান তার ভেতর থেকে হাসতে থাকে (না, হা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। 
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২৬৮৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ হাচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ 
করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আলহামদু লিল্লপাহ বলে, তখন 
সকল শ্রোতার জন্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা একাস্ত জরুরী হয়ে যায়। আর যখন 
তোমাদের কারও হাই ওঠে, তখন যথাসম্ভব সে যেন তা ফিরিয়ে রাখে এবং 
'হাহ্‌হাহ্‌ না বলে । কেননা এটা শয়তানের তরফ থেকে এবং সে তাতে হাসতে থাকে 
(দা,না, বু) 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । এ হাদীসটি ইবনে আজলানের সূত্রে 
বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ । সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে হাদীস 
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বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনে আবু যেব (র) ইবনে আজলানের তুলনায় অধিক 
হেফাজতকারী ও নির্ভরযোগ্য । আমি আবু বাক্র আল-আত্তার আল-বসরীকে আলী 
ইবনুল মাদীনীর সূত্রে আলোচনা করতে শুনেছি, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদকে 
বলতে শুনেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে আজলান বলেন, সাঈদ আল-মাকবুরী তার 
রিওয়ায়াতসমূহের কতগুলো আবু হুরায়রা (রা) থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন এবং 
কতগুলো জনৈক ব্যক্তির সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাই 
আমার নিকট এগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে যাওয়ায় আমি সবগুলো রিওয়ায়াত 
সাঈদ-আবু হ্_রায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছি। 


অনুচ্ছেদ £ ৮ 
নামাযে হাচি আসে শয়তানের পক্ষ থেকে । 
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২৬৮৫ ৷ আদী ইবনে সাবিত (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার 
সূত্রে .মরফু হিসাবে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ$ 
নামাযের মধ্যে হাঁচি, তন্দ্রা ও হাই তোলা এবং হায়েয, বমি ও নাক দিয়ে রক্ত পড়া 
শয়তানের পক্ষ থেকে । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল শরীক-আবুল ইয়াকযান 
সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারীকে ‘আদী 
ইবনে সাবেত-তার পিতা-তার দাদা’ এই সনদসূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । আমি 
বললাম, আদীর দাদার নাম কি? তিনি বলেন, আমি জানি না। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে 
মাঈন সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তিনি আদীর দাদার নাম দীনার বলেছেন। 


অনুচ্ছেদ £ ৯ 
কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেই জায়গায় বসা নিষেধ । 


- Zac » ABA Ac IASB হএবুই 244০৮4 -বু - 
Al oF SU be Pl be 25 2s ES LS ES TAA 
Ed Ed Cd # 
2 4A BA Bo ons o4-- af 24 চি D PS AE PS 


As? Ac 64 Ar 
EA Ed ee 
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আবওয়াবুল আদাব ন 


২৬৮৬ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের কেউ যেন তার কোন ভাইকে তার আসন থেকে 
উঠিয়ে সেই জায়গায় না বসে (বু, মু) 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


oF 2 GET SEN LS CGB CAE ID LGN CFS YAAY 


Ls a bl do DIS IG IG Ls Aloe SLL G3 

OY LH IESE IG a5 ld 5 lid OUSLY 

AEE 

২৬৮৭ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কেউ যেন তার ভাইকে স্বস্থান থেকে 

উঠিয়ে সে জায়গায় না বসে । রাবী বলেন, লোকেরা ইবনে উমারের জন্য জায়গা 
ছেড়ে উঠে যেত কিন্তু তিনি তাতে বসতেন না (বু) । 


অনুচ্ছেদ $ ১০ 
কোন ব্যক্তি প্ৰয়োজনবশত জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এলে সেই 
জায়গার সেই বেশী হকদার । 


A Ac ac 3 4 { Ra AB 24874 2০০2 ০৪ ০ 
ares G8 cL alse 2 IE CFS DLS BS .YNAA 


A Ac Ace 2 8 A ee Ad 8 ATL Ar a cot Ar LAS 
02 3 OF Ole 02 pons 28 0 UU 0 te OA hee OF CP 
A ac Bot 28 Ne 4-- atl 2 b Lys 84 4h 
চ6 lec G21 Jr 0G s ale do ad of io 

Ac 8 get, co s 62 oie eet 

+ dln SPA IE IE © EI EF 

২৬৮৮ । ওয়াহ্‌ব ইবনে হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আসনের অধিক হকদার । কোন 
প্রয়োজনে সে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসলে এ জায়গার জন্য সেই বেশী 


হকদার (আ)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও গরীব । এ অনুচ্ছেদে আবু বাকরা, আবু 
সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩৮ জামে আত-তিরমিধযী 


অনুচ্ছেদ £ ১১ 
অনুমতি ছাড়া দু'জন লোকের মাঝখানে বসা নিষেধ । 


ak oS A 2 LO CEE NAG GEN CES .YMAA 
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#‘ 
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২৬৮৯ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ অনুমতি ছাড়া দু'জন লোককে ফাক করে বসা কারো 
জন্য বৈধ নয় (আ, দা)। | 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আমের আল-আহ্ওয়ালও এ হাদীস 
আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। 


অনুচ্ছেদ £ ১২ 
বৈঠকের মাঝখানে বসা নিষেধ । 
wwe M4 PAS i 


LEDGES be LAE CLE dis CLENULLL ES 1A. 


HAS UU oe ml is IGG LVL U5 5 
Es US SAL ADL LE LLC ENE 
২৬৯০ । আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত । জনৈক ব্যক্তি বৈঠকের মাঝখানে 

বসে পড়লে প্থযাইফা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি বৈঠকের মাঝখানে বসে, সে মুহাম্মাদের 

ভাষায় অভিশপ্ত অথবা আল্লাহ মুহাম্মাদের জবানীতে তাকে অভিশাপ দিয়েছেন 

(আ, দা, হা)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু মিজলাযের নাম লাহিক 
ইবনে হুমাইদ। 


অনুচ্ছেদ £ ১৩ 
কারো সশ্মানার্থে দাড়ানো নিষেধ । 
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আবওয়াবুল আদাব ৩৯ 


LAL OL SIL fl BGG IG LS 0 Ye 
Wh sol 
২৬৯১ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সাহাবাদের কাছে রাসূর্ল 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অধিক প্রিয়জন আর কেউ ছিলেন না। 
অথচ তারা তাকে দেখে দাড়াতেন না । কেননা তারা জানতেন যে, তিনি এটা পছন্দ 
করেননা। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। 


ac adn! PRES ooo Nz 1A Aa4da-c A a 
nfs rl on Ds EB ae EF U0 oo tl bF atl op 
pe 3 ae di Lo 0 ca Lil IG 5 i 
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২৬৯২ । আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) বাইরে 
বেরুলে তাকে দেখে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ও ইবনে সাফওয়ান দাড়িয়ে 
গেলেন। তিনি বলেন, তোমরা দু'জনেই বস । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে, মানুষ 
তার জন্য মূর্তির মত দাড়িয়ে থাকুক, সে যেন দোযখে তার বাসস্থান নিদিষ্ট করে 
নেয় (আ;দা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা (রা) থেকেও 
মুআবিয়া (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ১৪ 

নখ কাটা । 
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80 জামে আত-তিরমিযী 


২৬৯৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ পাচটি কাজ ফিতরাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত । 
(১) নাভীর নীচের লোম কামিয়ে ফেলা, (২) খাতনা করা, (৩) গৌফ কাটা, (৪) 
বগলের চুল উপড়িয়ে ফেলা এবং (৫) নখ কাটা (আ, ই, দা, না, বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 


Ae oe oie 4 bor Bones wal 
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২৬৯৪ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ£ দশটি কাজ ফিতরাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গত £ (১) গৌফ কাটা, (২) 
দাড়ি লম্বা করা, (৩) মেসওয়াক করা, (8) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা, (৬) 
আংগুলের খ্রসন্থিসমূহ ধোত করা, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) নাভীর 
নিম্নাংশের চুল কামানো এবং (৯) পানি দ্বারা শৌচ করা । যাকারিয়া বলেন, 
মুসআব বলেছেন, আমি দশম কাজটি ভুলে গেছি। তবে সম্ভবত সেটা হবে কুলি 
করা (আ, না, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে আশ্মার ইবনে ইয়াসির ও 
ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ‘ইনতিকাসুল মা’ অর্থ পানি দিয়ে 
শৌচ করা । 
অনুচ্ছেদ 8 ১৫ 
SA OEE 
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আবওয়াবুল আদাব 8১ 


২৬৯৫ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের জন্য চল্লিশ দিন অন্তর একবার নখ কাটা, গৌফ খাটো করা 
এবং নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানোর জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন (আ, দা, না)। 
oF al be il br UL on nse Eo LESS EFS YAN 
Gal Ase LE AD da ET ES IG ML hl 
(LS) LA IE BNE BUNGE UES LE, oll 

+ Uy Gil be 

২৬৯৬ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমাদের জন্য 
গোফ কাটা, নখ কাটা, নাভীর নিম্নাংশের লোম কামানো এবং বগলের লোম 
উপড়িয়ে ফেলার জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে এমনভাবে যে, আমরা চল্লিশ 
দিনের বেশী যেন তা ফেলে না রাখি (ই, যু) । 

আবু ঈসা বলেন, এই হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ । 
হাদীসবেত্তাগণের মতে সাদাকা ইবনে মূসা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী নন। 


অনুচ্ছেদ £ ১৬ 
গৌফ কাটা । 
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২৬৯৭ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গৌফ কেটে খাটো করতেন এবং বলতেন ঃ$ দয়াময়ের 
প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ) এরূপ করতেন। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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8২ জামে আত-তিরমিযী 


২৬৯৮ ৷ যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ যে ব্যক্তি তার গৌফ খাটো করে না, সে আমাদের 
(সুন্নাতের) অনুসারী নয় (আ, না) ১ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে মুগীরা ইবনে 
শোবা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে 
সাঈদ-ইউসুফ ইবনে সুহাইব (র) থেকে এই সনদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক 
হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ১৭ 
দাড়ি ছাটা সম্পর্কে । 
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২৬৯৯ । আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে 
বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈঘে-প্রস্থে উভয় দিকে তার দাড়ি 
ছাটতেন। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল 
আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনে হারূনের বর্ণিত হাদীস গ্রহণীয় বলা 
যায়। “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উভয় দিকে 
ছাটতেন” এই হাদীস ব্যতীত তার অন্য কোন রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমার জানা নাই, 
যার কোন ভিত্তি নাই বা যা তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা কেবল উমার 
ইবনে হারূনের রিওয়ায়াত হিসাবে উপরোক্ত হাদীস জানতে পেরেছি । আমি ইমাম 
বুখারীকে উমার ইবনে হারূন সম্পর্কে উত্তম অভিমত পোষণ করতে দেখেছি। আমি 
কুতাইবাকে বলতে শুনেছি, উমার ইবনে হারূন ছিলেন হাদীসের ধারক । তিনি 
বলতেন, “কথা ও কাজের সমষ্টি হল ঈমান" (আল-ঈমান কাওল ওয়া আমাল) । 
সূত্রে, তিনি সাওর ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে £ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাইফবাসীদের বিরুদ্ধে মিনজানীক (পাথর নিক্ষেপক যন্ত্র) স্থাপন করেছেন। 
১. গৌফ ছেটে বা কেটে ফেলতে হবে, যাতে ঠোট ঢেকে না যায়। ইমাম আবু হানীফা, আবু 


ইউসুফ, মুহাম্মাদ ও যুফার (র)-এর মতে গোফ ছাটা বা মুণ্ডন করা উভয়ই জায়েয, তবে মুণ্ডন 
করাই উত্তম । শাফিঈ মাযহাবের অভিমতও তাই (সম্পাদক) 
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আবওয়াবুল আদাব ৪৩ 


কুতাইবা বলেন, আমি ওয়াকীকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বলেন, 
আপনাদের সংগী উমার ইবনে হারূন। 

অনুচ্ছেদ £ ১৮ 

দাড়ি লম্বা হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া । 

ov ETC Ue Bw Ee on 3 Ll CES NV. 
ied Rl J, IG JG Ae Hl ok SL 52 22 4 ahh 


«DAE, Ell GETS 
২৭০০ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ তোমরা গৌফ খাটো কর এবং দাড়ি লম্বা কর । 
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২৭০১ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গৌফ খাটো করতে এবং দাড়ি লম্বা করতে আদেশ 
করেছেন (দা, না, মু) ৷২ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু বাক্র ইবনে নাফে 
নির্ভরযোগ্য রাবী এবং ইবনে উমার (রা)-র মুক্তদাস । কিন্তু তার অপর দুই মুক্তদাস 
উমার ইবনে নাফে ও আবদুল্লাহ ইবনে নাফে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল । 
২. দাড়ি মুসলিম জাতি সত্তার একটি গুরত্বপূর্ণ বাহ্যিক নিদর্শন। তা ত্যাগ করার অর্থ সেই 
সংস্কৃতি ও ধর্মীয় নিদর্শন ত্যাগ করার ঘোষণা, যে ধর্মের এটা নিদর্শন । দাড়ি রাখা সুন্নাতে 
মুআক্কাদা এবং মুণ্ডন করা নিষিদ্ধ । বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 
কোন ব্যক্তি যদি দাড়ি মুণ্ডন করা পছন্দ করে এবং দাড়ি রাখা অপছন্দ করে তবে তাতে বুঝা যায় 
যে, তার মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে কুফরী সংস্কৃতি লালিত হচ্ছে। বর্তমানকালে দাড়ি 
রাখা কেবল মহানবী (সা)-এর সুন্নাতের অনুসরণই নয়, বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বড় 
রকমের একটি মানসিক জিহাদ । 
মহানবী (সা) দাড়ি বড় করতে এবং গৌফ খাটো করতে বলেছেন । দাড়ি কি পরিমাণ লম্বা হবে 
সে সম্পর্কে কোন বর্ণনা নাই । তবে হযরত উমার (রা), আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ও আবু 
হুরায়রা (রা) এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কে্ন্টে ফেলেছেন (তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াষী, ৮ম খণ্ড, পৃ. 
৪৬-৭) ৷ ইমাম শাবীর মতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলা উত্তম (বাজলুল মাজহুদ, ১৭ 
খ, পৃ. ১৮৬) ৷ হাসান বসরী ও আতা (র)-এর মতে অনারবদের ন্যায় দাড়ি অতিরিক্ত খাটো করা 
নিষিদ্ধ, তবে দৈৰ্ঘ্য প্রন্থে কিয়দ ংশ কাটা যায় (ফাতহুল বারী, ১০ খ, পৃ. ৩৫০) । কাযী আয়াদের 
মতে দাড়ি মুগ্ুন করা,অধিক পরিমাণে খাটো করা মাকরূহ হলেও অতিরিক্ত লম্বা দাড়ি কিছুটা 
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অনুচ্ছেদ £ ১৯ 
চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রাখা জায়েয । 
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২৭০২ । আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত । তিনি নবী 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে এক পায়ের উপর অপর পা (ভাজ করে 
হাটু দাড় করিয়ে) রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন (দা, না, বু, মু) । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আব্বাদ ইবনে তামীমের চাচার 
নাম আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-মাযিনী। 


অনুচ্ছেদ £ ২০ 
এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়া মাকরূহ । 
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২৭০৩ । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইশতিমালুস সাশ্বা (বাম কীধ উদলা রেখে চাদরের দুই কিনারা ডান কাধে জড়ো 


করে পরতে), ইহ্‌তিবা (নিতম্বে ভর করে হাটুদ্ধয় উচু করে পেটের সাথে চাদর 


ছেটে ফেলা উত্তম । তার মতে বেশি খাটো করাও মাকরূহ এবং বেশি লম্বা করাও মাকরূহ 
(ফাতহুল বারী, ১০খ, পৃ. ৩৫০) । আল্লামা বদরুদ্দীন আলআইনী বলেন, সাধারণভাবে প্রচলিত 
পরিমাণের কম লম্বা না হয়, দাড়ির এতটুকু ছেটে ফেলা জায়েয (উমদাতুল কারী, কিতাবুল 
লিবাস, বাব তাকলীমিল আযফার)। 

ইসলামী শরীআত দাড়িসহ সকল বাহ্যিক বেশভূষা অনুমোদন করেছে মা মানুষের আভ্যন্তরীণ 
পরিবর্তন ও উন্নৃতি সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এসব বেশতুষার গুরুত্ব 
অনস্বীকাৰ্য (সম্পাদক) 
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পেচিয়ে বসতে) এবং এক পায়ের উপর অপর পা (হাটু ভাজ করে) উঠিয়ে পিঠের 
উপর চিৎ হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। 
আবু ঈসা বলেন, একাধিক রাবী এ হাদীস সুলাইমান আত-তাইমীর সূত্রে বর্ণনা- 
করেছেন। কে এই খিদাশ তা আমরা জানি না। সুলাইমান আত-তাইমী তার সূত্রে. 
একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
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২৭০৪ । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্গাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইশতিমালুস সাম্মা, এক কাপড়ে পায়ের গোছা ও উরু একত্র করে শয়ন করতে এবং 
এক পায়ের উপর অপর পা (হাঁটু ভাজ করে) উঠিয়ে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শয়ন 
করতে নিষেধ করেছেন (মু) । 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


অনুচ্ছেদ $ ২১ 
উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ । 
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২৭০৫ । আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে পেটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বলেন $ 
এভাবে শোয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না (দা) । 
আৱু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে তিহ্‌ফা ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর উক্ত হাদীস আবু সালামা: 
ইয়াঈশ-তিহ্‌ফা-তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিহ্‌ফা স্থলে তিখফা উচ্চারণও 
আছে । তবে তিহ্‌ফা-ই সঠিক । আবার তিগফা উচ্চারণও আছে । কিছু সংখ্যক 
হাদীসের হাফেজ বলেন যে, তিখফা উচ্চারণই যথার্থ । 
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অনুচ্ছেদ £ ২২ 
লজ্জাস্থানের হেফাজত করা । 


At FAP AS oie Ac SAS Ac oie 6 oA 02 ale 
me 02 FH EFS aia On PS BS Ul on Laos Ea NV .N 
Ed te .‘ 


Us Gb tl CEOs DMI UES IG Gos br bl 
AIG as ESL Ca 31 ULSI be YU Ee Bio IG SH 


JIG CS JAG 1 GG YH CALLING 9 SKS 


+ Le and BT GSIAUDG IG UE LH 
২৭০৬ ৷ বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার 
সুত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্তাহ্র রাসূল! আমাদের 
লজ্জাস্থান কতটুকু ঢেকে রাখব এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব ? তিনি বলেন $ 
তোমার স্ত্রী ও বাদী ব্যতীত সবার দৃষ্টি থেকে তোমার লজ্জাস্থান হেফাযত করবে। 
তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষ লোকেরা একত্রে অবস্থানরত থাকলে? তিনি 
বলেন ঃ যতদূর সম্ভব কেউ যেন তোমার আভরণীয় স্থান না দেখতে পারে তুমি তাই 
কর । আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ তো কখনো নির্জন অবস্থায়ও থাকে। 
তিনি বলেন $ আল্লাহ্‌ তো লজ্জা করার ক্ষেত্রে বেশী হকদার (ই, দা, না, বু, হা)। 


আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । বাহ্‌যের দাদার নাম মুআবিয়া ইবনে 
হাইদা আল-কুশাইরী । আল-জুরাইরী হাকীম ইবনে মুআবিয়ার সূত্রে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন । তিনি হলেন বাহ্যের পিতা । 


অনুচ্ছেদ £ ২৩ 
বালিশে হেলান দিয়ে শোয়া । 


SAS) A -47- 8 A Db AS Io IAB Bo rae 

onl ~~ wa ssf sil Jos ris > .YY.Y 
Ed Ed Pd Ld 

£2 - A148 ALS AS Ac 


tem of 1 > on Ion tr Jl Ut! SS ra 
+s LE Ls ale CSE AL LC a Lo ACH, IG 
২৭০৭ । জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার বাম পার্ম্বদেশে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে 
থাকতে দেখেছি । ' 
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আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । জাবির ইবনে সামুরা (রা) 
থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে বাম “পার্ম্বদেশ” কথাটুকু নেই । 


Eo) 2A s AS ral 


x JU bo PS bE ES Ee ten Ly BS NVA 
SE Ls 0 dt Lol ED IG AL of Al G2 
Et 

৯২। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী 
সান্পান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি 


(দার) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । 


অনুচ্ছেদ £ ২৪ 
(কারো প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করা)। 


0) 2 atl be Atl os Llc HEF 
43 ase Al Lo DVI Of Sn Cal GF es fl OF 
+ SU Ua SG LE ALS Yo SL 05 ALY FIG 
২৭০৯ । আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ কোন ব্যক্তির প্রভাবাধীন এলাকায় তার অনুমতি ছাড়া ইমামতী 
করা যাবে না এবং তার নিদিষ্ট আসনে বসা যাবে না (মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
অনুচ্ছেদ £ ২৫ 
মালিক তার জত্তুযানের সামনের আসনে বসার বেশী হকদার । 


A A747 2A লণ্ড ০ ah” 2A sac #4 ss. aA eal 


HEINE AE Wi Lr nl ls yl o> YY. 


48-9 8, ie 
> 


bb Ul TV. 


L 
J un al CA IG ip on DLs bis lis sf 
Ed PAL Ed 2220 Ed LAL EAE CLA Ed H La 6 ooh 
IG 2 oo rE HLA AL LE alt Lo ACE 
EAE L Ed ! J EERE j . Ed VE Ed ” 
JL ae dt Lo DIS IG IPG CHANTS 


«SB IG Alas 5 0G 1 ALES IH IVR a GAC 
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২৭১০ । বুরাইদা (রা) বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(কোথাও) হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি গাধা সাথে নিয়ে এসে 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আরোহণ করুন, এবং সে পেছনে সরে গেল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ না, তুমি পেছনে যেও না, তুমি 
তোমার বাহনের সামনে বসার অধিকারী, তবে আমার জন্য স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে 
ভিন্ন কথা । লোকটি বলল, আমি তা আপনাকে দিলাম । রাবী বলেন, অতঃপর তিনি 
সওয়ার হলেন (দা) । | 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 
অনুচ্ছেদ £ ২৬ 
নরম চাদর ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে ।৩ 
ES ate 2 ar dl le Ce Ua 5 Loe CHS .YVNN 
Abide DULG IG IG Ab 2 SLI LS SG SUL 


0106 bOI GG Sb CB LOHN HS BAL 
ALCSLE GAT LAY IH UG IG LOIN SS IDEL Yl 
IG LCI ET LAE WHA 2 aD do a EN IES 


Mert 
২৭১১ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন £ তোমাদের চাদর আছে কি ? আমি বললাম, আমরা 
চাদর কোথায় পাব ? তিনি বলেন £ অচিরেই তোমাদের কাছে তা থাকবে। জাবির 
(রা) বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তোমার চাদরটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে 
নাও । সে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, অচিরেই 
তোমাদের কাছে চাদর থাকবে ? তিনি (জাবির) বলেন, এরপর আমি তাকে একথা 
বলা থেকে বিরত হলাম (বু, মু, দা, না)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ ও হাসান (অন্য নোসখায় হাসান ও 
গরীব) ৷ 
৩. আনমাত শব্দটি নামাত-এর বহুবচন, গায়ের চাদর, বিছানার চাদর, কার্পেট, শিবিকার দরজার 
পর্দা ইত্যাদি বুঝায় (সম্পাদক) । 
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অনুচ্ছেদ £ ২৭ 

একটি জন্তুযানে তিনজনের আরোহণ । 

Al Aeoe al ES SAL ls Gis vv 
WY IG ELL All LEY Le Ei oa 
EE IE EG Sl LE al Dis dT ES 
De LL SELENE ELLE 0) 


2230 


২৭১২ ইয়াস ইবনে সালমা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, একদা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ-শাহবা নামক 
খচ্চরটি টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম ৪ হাসান ও হুসায়েন (রা) তার আগে-পিছে বসা 
ছিলেন। আমি সেটা টেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরার নিকট 
নিয়ে গেলাম (মু) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । এ অনুচ্ছেদে ইবনে 
‘আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ২৮ 
হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে ৷ 


AS Ac 2A IAP oc ALIA I iB OAL IAI, Ad eid 
bE AE in Ul eS GS on LS GS NV 
ls Al AX 52 Ah of 3p SS ol Fai 0 2 
RETA AEH IAL de I SIL IG 
২৭১৩ । জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, (কারো 
প্রতি) হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়া সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
(মু, দা, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু যুরআর নাম হারিম । 
8. 'আশ-শাহবা' সাদা-কালো বর্ণের গাধা, তবে সাদার প্রভাব বেশি (সম্পাদক) । 
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£0 A- 2 পালৰ প্লী ০ 


EE Dstt Ein SE CS 


Je VR 


bd Ede 

২৭১৪ ৷ বুরাইদা (রা) থেকে মরফৃ হিসাবে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ হে আলী! বারবার (অননুমোদিত জিনিসের প্রতি) 
তাকাবে না। তোমার প্রথম দৃষ্টি জায়েয (ও শক্ষমাযোগ্য) হলেও পরের দৃষ্টি 
(ক্ষমাযোগ্য) নয় (আ, দা, দার) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । কেবল শারীকের রিওয়ায়াত 
হিসাবে আমরা এটি জানতে পেরেছি । 
অনুচ্ছেদ £ ২৯ 
শ্্রীলোকগণ পুরুষদের থেকে পর্দা করবে। 


2 FA Se IAS oooh cide GA 
los Ly 2 oy Ul dt Ws Go Lm Ea .YVN০ 
HE EE LE fr Us be 
re fl A HLS ie L253 a A BR s 
A dt Le db IG Ud UAL LY WS a YES 


EXE AS 2 2A 


ঘ, ban 3 lp dd LE cl 
Ll | CE 0 Cs SAL le dre de IGE 


We 
২৭১৫ ৷ উন্মু সালামা (রা) বলেন যে, তিনি ও মাইমূনা (রা) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা 
দু'জন তার কাছে অবস্থানরত থাকতেই ইবনে উম্মু মাকতৃম (রা) তার নিকট 
আসলেন । এটা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর । আমি (উম্মু 
সালামা) বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি কি অন্ধ নন ? তিনি তো আমাদেরকে 
দেখতেও পারছেন না চিনতেও পাচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না (দা, 
না, ই)? 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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অনুচ্ছেদ £ ৩০ 
স্বামীদের অনুমতি ছাড়া তাদের স্ত্রীদের কাছে যাওয়া নিষেধ । 


SLO LE US at ae Gos ad or Low CES YVAN 
ws fl dl poll on 1s sl pl i CES ES 
JIC <৮ ৬ Ze fl > SU cc sl PEIN 
i DVIS STIG Ws Le Wl IE 
; D5 5 ri CM SEG A 
২৭১৬ । আমর ইবনুল আস (রা)-র মুক্তদাস (আবু কায়েস আবদুর রহমান 
ইরনে সাবেত) থেকে বর্ণিত । একদা আমর ইবনুল আস (রা) আসমা বিনতে 
উমাইসের কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার জন্য তাকে আলী (রা)-র কাছে পাঠান । 
তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন ৷ তিনি (আমর) যখন প্রয়োজনীয় আলাপ শেষ 
করলেন, তখন উক্ত গোলাম এ সম্পর্কে আমর. ইবনুল আস (র!)-কে. জিজ্ঞেস 
করল । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীদের অনুমতি ছাড়া 
তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে উকবা ইবনে 
আমের, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৩১ 
স্ত্রীলোকের ফিতনাকে ভয় করা । 
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২৭১৭ । উসামা ইবনে যায়েদ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে 
নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আমার 
পরে (মানুষের মাঝে) পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের ফিতনার চাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর 
ফিত্না আর রেখে যাচ্ছি না (বু, মু, না, ই)। 
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৫২ জামে আত-তিরমিধী 


আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (র!) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবী উক্ত হাদীস সুলাইমান 
আত-তাইমী-আবু উসমান-উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তারা এই সনদসূত্রে সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে 
আমর ইবনে নুফাইলের উল্লেখ করেননি । আল-মুতামির ব্যতীত অপর কোন রাবী 
উপরোক্ত সনদে উসামা ইবনে যায়েদ ও সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা)-র উল্লেখ 
করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । 


অনুচ্ছেদ £ ৩২ 
পরচুলার ব্যবহার মাকরূহ । 
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২৭১৮ । হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) বলেন যে, তিনি মুআবিয়া (রা)-কে 
মদীনায় এক ভাষণে বলতে শুনেছেন £ হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদের আলেমগণ 
কোথায় ? আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব 'কুসসা' 
(পরচুলা) ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি । তিনি আরো বলতেন ঃ$ বনী 
ইসরাঈলগণ তখনি ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের রমণীগণ কুসসা (পরচুলা) ব্যবহার 
শুরু করে (বু, মু, দা, না)। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । মুআবিয়া (রা) থেকে ভিন্ন 
সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৩৩ 
পরচুলা প্রত্ুতকারিনী ও ব্যবহারকারিনী এবং উলকি উৎকীর্ণকারিনী ও যে 
উৎকীর্ণ করায় । 
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আবওয়াবুল আদাব ৫৩ 
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২৭১৯ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এমন সব নারীর উপর লানত করেছেন, যারা অংগে উলকি উৎকীর্ণ করে ও করায় 
এবং সৌন্দর্যের জন্য জর চুল উপড়িয়ে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে (বু, মু, দা, 
না, ই, মা, আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
ca8 OA শৰ এ ৪ (০58 - 
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২৭২০ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ যে নারী পরচুলা তৈরি করে এবং যে তা ব্যবহার করে, যে উলকি উৎকীর্ণ 
করে এবং যে করায়, আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন (বু, মু, দা, না, ই) । 
আৰৱু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ নাফে (র) বলেন, উলকি আঁকা 
হয় সাধারণত নীচের মাড়িতে। এ অনুচ্ছেদে আইশা, মাকিল ইবনে ইয়াসার, 
আসমা বিনতে আবু বাক্র ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ বর্ণিত আছে । এই সূত্রে রাবীগণ নাফে (র)-এর বক্তব্যটুকু উল্লেখ করেননি। 
এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
অনুচ্ছেদ £ ৩৪ 
পুরুষদের বেশধারিণী নারীগণ । 
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৫৪ জামে আত-তিরমিযী 


২৭২১ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যেসব নারী পুরুষের 
‘বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন (আ, ই, দা, বু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৭২২ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশধারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশধারী 
নারীদেরকে লানত করেছেন (বু, দা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আইশা (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছে £ ৩৫ 
নারীদের থোশবু লাগিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষেধ । 
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২৭২৩ ৷ আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ প্রতিটি চোখই যেনাকারী। কোন নারী খোশবু লাগিয়ে কোন মজলিসের 
পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে অনুরূপ অর্থাৎ যেনাকারিনী (দা, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৩৬ 
নারী-পুরুষের খোশবু ব্যবহার সম্পর্কে । 
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আবওয়াবুল আদাব ৫৫ 
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১০৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ পুরুষ এমন খোশবু ব্যবহার করবে যার সুগন্ধ 
প্রকাশ পায় কিন্তু রং গোপন থাকে এবং নারী এমন খোশবু ব্যবহার করবে যার রং 
প্রকাশ পায় কিন্তু সুগন্ধ গোপন থাকে (নাসাঈ) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আলী ইবনে হুজর-ইসমাঈল ইবনে 
ইবরাহীম-আল-জুরাইরী-আবু নাদরা-আত-তাফাবী-আবু হুরায়রা (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই 
হাদীসের মাধ্যমে আমরা আত-তাফাবীর সাথে পরিচিত কিন্তু তার নাম আমাদের 
কাছে অজ্ঞাত ৷ ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের হাদীসটি অধিকতর পরিপূর্ণ ও দীর্ঘ । এ 
অনুচ্ছেদে ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ' 
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২৭২৫ ৷ ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন £ পুরুষের জন্য উত্তম খোশবু 
হল যার গন্ধ আছে কিন্তু রং নেই এবং নারীর জন্য উত্তম খোশবু হল যার রং 
আছে কিন্তু গন্ধ নেই । আর তিনি লাল রেশমের তৈরী আসনে আসীন হতে নিষেধ 
করেছেন (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব । 
অনুচ্ছেদ £ ৩৭ 
সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করা মাকরূহ । 
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৫৬ জামে আত-তিরমিযী 


২৭২৬ সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আনাস (রা) 
কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না । তিনি বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামও খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না (বু, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । 
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২৭২৭ ৷ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তিনটি বস্তু প্রত্যাখ্যান করা যায় না £ (১) বালিশ, 
(২) সুগন্ধি তৈল ও (৩) দুধ । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিমের দাদার নাম 
জুনদুব এবং তিনি মাদানী । 
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dls Ad ABCLLAIT FAIS, 8 oid AB or 


UAC RHE CELE CES YVYA 


RAG saci Le dd TS SO 
Bl EE SU Ny RW LEM SS kl 
২৭২৮ । আবু উসমান আন-নাহদী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের কাউকে খোশবু (হাদিয়া) 
দেয়া হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা এটা বেহেশত থেকে নির্গত । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান । উক্ত হাদীস ব্যতীত হানানের 
সূত্রে আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কি না তা আমাদের জানা নেই । আবু উসমান 
আন-নাহদীর নাম আবদুর রহমান ইবনে মাল্ল। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যুগ পেলেও তাকে দেখেননি এবং তার নিকট সরাসরি হাদীসও 
শুনেননি। 
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আবওয়াবুল আদাব ৫৭ 


অনুচ্ছেদ £ ৩৮ 
পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে উলঙ্গ অবস্থায় গায়ে গা লাগানো মাকরূহ । 


পএুর্ডী ০ EP ear 


LL od G2 be Aas Sl oe Lo AGL OL GS NVA 
HLA FA 2G Ar Lo dU I IG IG all LG So 
GIES UE G5 Vat SAS 
২৭২৯ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কোন নারী অপর নারীর সাথে বস্তহীন অবস্থায় 
শরীর মিলিয়ে শোবে না। কেননা সে তার স্বামীর কাছে অপর নারীর দেহের বর্ণনা 
দিবে এবং মনে হবে যেন সে তাকে চাক্ষুস দেখছে (আ, বু, মু, দা, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


2) cA AA BAS eh - 2a EAL 4 

sr? ole 2 85 U2 | ১৬; al x ADS Gas .YVY. 
A A 11 Ar AT 14124 EAL ATT LAS oa sR ‘6 

al on pl es GF pl on nr ss nl 0 I 


Cd 


{ p ete El ee A r 
FR - sale dt Lo DVI IG IG asl Ge SH 


als Ys Td De BU HEIN BEY, So 38 lho 
LS AA AN HEA I, ofl S330 dxdt bel 


+ of ol 

২৭৩০ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এক পুরুষ অপর পুরুষের গুপ্তাংগের দিকে এবং 
এক নারী অপর নারীর গুপ্তাংগের দিকে তাকাবে না। এক পুরুষ আরেক পুরুষের 
সাথে এবং এক নারী আরেক নারীর সাথে বস্তরহীন অবস্থায় এক কাপড়ের ভেতর 
শোবে না (মু, দা, না, ই) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
অনুচ্ছেদ £ ৩৯ 
আভরণীয় অঙ্গের হেফাজত করা । 


LAL 2 IA oud 2 EAE edd 2 #7 A এ?" 
IG IE 4 LL SU 2 SUL EF ooo on LST CGS VV 
PAL 2 
Awd IAS Ac ide 


CGO dd VEN IG oo SE lS ASC nit ES 
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৫৮ জামে আত-তিরমিযী 


SEW DT RAS 
b TA KO RSV Sl IG a EE “dl: 5G Gad UE 


1G IG 0 ec Brad's CEG GE 0% ur 
EOE 

২৭৩১ বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদের আভরণীয় অঙ্গের কতটুকু ঢেকে রাখব 
এবং কতটুকু খোলা রাখতে পারব? তিনি বলেন £ তোমার স্ত্রী ও বাদী ছাড়া (সবার 
দৃষ্টি থেকে) তোমার আভরণীয় অঙ্গের হেফাজত কর। রাবী বলেন, আমি পুনরায় 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখনো দলের লোকেরা একত্রে মিলিত হলে? 
তিনি বলেন $ তোমার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তা ঢেকে রাখবে, কেউ যেন তা না 
দেখতে পায়। তিনি বলেন, আমি আবারো বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমাদের 
কেউ যখন নির্জন স্থানে থাকে? তিনি বলেন ঃ মানুষের চাইতে আল্লাহকে বেশী লজ্জা 


2 PE lr pall EAE Ean ps Gl onl Bao. AL 


cA A 2-°AS 


IG 2 AS BA ple 0 5 55 ad Le 


UG Ld SG 55 LD rs es ES do fl 

- 3% Indl i 

২৭৩২ । জারহাদ আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম মসজিদের. মধ্যে জারহাদের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন জারহাদের 
উরুদেশ খোলা ছিল। তিনি বলেন ৪ উরুদেশও আভরণীয় অঙ্গ (দা, বু, মা)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমার মতে এর সনদসূত্র মুত্তাসিল : 
(পির সযুজ) বয়। 
0 oll oe pl Ew Ls os Lol Es Yvr৮ 
AS SG of abl ate be EB of LS A as “Y EE Gb I 


Le biG Ls nT SEY 51 


www.pathagar.com 


আবওয়াবুল আদাব ৫৯ 


২৭৩৩ । জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ উক্ুুও আভরণীয় অঙ্গ । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব । 
oe a CEL SEDN Lee Eo SENG os Sl ES NYY 
LAL 0 dt fo Ll Sat Se Ss SY LS a0 od 
US LE LS LE hr Lo AdIIGG 55 LE ULE ho a 
২৭৩৪ ৷ জারহাদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তখন তার উরু অনাবৃত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন £ঃ তোমার উরু ঢেকে রাখ, কেননা এটাও 
আভরণীয় অঙ্গ (আ)। 
' আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
CEN A CE BS ES 2 Gh holy ES Vo 
24 ENE sae 22 Ac ac aTac 24. 5 
Al do all nls onl oF Mb oF ie tl Sl 
Le IG AL, 
২৭৩৫ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ উরুও একটি আভরণীয় অঙ্গ । 
আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আলী ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহুশ 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবদুল্লাহ ইবনে 
জাহ্‌্শ ও তার পুত্র মুহাম্মাদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাহচর্য লাভ করেন। 
অনুচ্ছেদ £ 8৪১ 
পরিষ্কার-পরিচ্ছনতা সম্পর্কে । 
LAL WE EES aad ale PCE UE bt ae CES NY VTN 
A CA IG HLS dl fp br rll HIE 0 
3 26 j i 2 bo AL ‘ 


PEER AE EL -! ঠ 
ct PS BEI od kG Cl Cb DTI | 


www.pathagar.com 


৬০ জামে আত-তিরমিযী 


IG 3y4dl LES Vo EES IG AH LS SL ms S05 HOI 

AA A % AIT le? eu 2 Ep MTEL A 
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[bs JG PU AES se De dl or al 5 0 


২৭৩৬ ৷ সালেহ ইবনে আবু হাসসান (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়্যাব (র)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং পবিত্রতা 
ভালোবাসেন তিনি পরিচ্ছন এবং পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন । তিনি মহান ও দয়ালু, 
মহত্ব ও দয়া ভালোবাসেন । তিনি দানশীল, দানশীলতাকে ভালোবাসেন । সুতরাং 
তোমরাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেক । আমার মনে হয় তিনি বলেছেন £ তোমাদের 
আশপাশের পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখ এবং ইহুদীদের অনুকরণ করো না। সালেহ 
বলেন, আমি এ সম্পর্কে মুহাজির ইবনে মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম । তিনি 
বলেন, আমের ইবনে সাদ তার পিতার সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে অনুরূপ হাদীস আমার কাছে বলেছেন। তবে তিনি তাতে বলেছেন, 
তোমাদের আশপাশের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখ । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । খালিদ ইবনে ইল্য়াস মতান্তরে ইয়াসকে 
হাদীসশাস্তরে দুর্বল বলা হয়েছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৪২ 

সহবাসের সময় দেহ আবৃত রাখা । 

GAS BS AOA SS of Labs AEN EGHUS YVVV 

do DIS 5 Ls onl oF SU be SD be oo Hl ৯ 

Ue HUST 3 oe ae UE GAL SUI IG AL LE ad 

+ AT AISLING oaks Go LSU 

২৭৩৭ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ তোমরা উলংগপনা থেকে বেঁচে থাক । কেননা তোমাদের এমন 

সাখী আছেন (কিরামান-কাতেবীন) যারা পেশাব-পায়খানা ও স্বামী-স্ত্রীর মিলনের 

সময় ছাড়া অন্য কোন সময় তোমাদের থেকে পৃথক হন না । সুতরাং তাদের লজ্জা 

কর এবং সম্মান কর । 
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আবওয়াবুল আদাব ৬১ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি । আবু মুহাইয়্যার নাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়ালা । 


অনুচ্ছেদ £ ৪৩ 
গোসলখানায় প্রবেশ করা । 


oF pln as ES SAILS tn lll CS YVVA 
Sl at ok nr De 8 pile is 4 20 OF plo 5h pod 
L5G sl od dl bah SE IG Ls 0 fo 
CE PALS ll 5d, Ag S5 GE G5 p02 Ss 


LA Ac 1 2 AE Ad 
5H NIA DL a3 5 os fl hs 


২৭৩৮ ৷ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £$ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার স্ত্রীকে 
গোসলখানায় প্রবেশ না করায় । যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন 
ইযার (লুঙ্গি) পরিহিত অবস্থা ছাড়া গোসলখানায় প্রবেশ না করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন এমন দস্তরখানে (খাদ্যের মজলিসে) না বসে 
যেখানে মদ পরিবেশন করা হয় (আ)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই 
তাউস-জাবির (রা) বর্ণিত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি । মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) বলেন, লাইস ইবনে আবু সুলাইম রাবী হিসাবে সত্যবাদী, 
তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের শিকার হন। তিনি আরো বলেন, আহ্‌মাদ ইবনে 
হাম্বল (র) বলেছেন যে, লাইসের রিওয়ায়াতে উৎফুল্ল হওয়া যায় না। 


পণ Ar SAS পূর্ত ০ cAI. 2 পণুর্ত ৮ 


LS 5 age on rar dl LE Ee US oY Los BS NVA 
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৬২ জামে আত-তিরমিযী 


২৭৩৯ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নারী-পুরুষ উভয়কে গোসলখানায় যেতে নিষেধ করেছিলেন। পরে অবশ্য পুরুষের 
লুঙ্গি পরে তথায় যাবার অনুমতি দিয়েছেন (ই, দবা) । 

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামার রিওয়ায়াত হিসাবে এ 
হাদীস জানতে পেরেছি । এ হাদীসের সনদসূত্র তেমন প্রতিষ্ঠিত নয় । 


ede Ar BABI AIA, oul 
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২৭৪০ । আবুল মালীহ আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত । একদা হিম্‌স অথবা 
সিরিয়ার অধিবাসী কয়েকজন মহিলা আইশা (রা)-এর কাছে আসল । তিনি বলেন, 
তোমরা তো সেই অঞ্চলের অধিবাসী, যার মহিলারা গোসলখানায় প্রবেশ করে। 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ£ যে নারী তার 
স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, সে তার ও আল্লাহ্র মধ্যকার 
পর্দা ছিড়ে ফেলে (ই, দা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 


অনুচ্ছেদ £ 88 
যে ঘরে ছবি কিংবা কুকুর থাকে সে ঘরে ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না। 
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আবওয়াবুল আদাব ৬৩ 


২৭৪১ । আবু তালহা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ যে ঘরে কুকুর ও জীবজন্তুর ছবি থাকে সে ঘরে 
ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না (বু, মু, দা, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


Ed Ld ee ef FA Ar পপর ০ El লণর্ ০ 
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২৭৪২ । রাফে ইবনে ইসহাক (ন) বলেন আমিও’ আাৰ্দুত্াহ ইবনে আর 
তালহা (র) অসুস্থ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে দেখতে গেলাম । আবু সাঈদ 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন $ 
যে ঘরে (জীবজস্তুর) প্রতিকৃতি অথবা ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা 
প্রবেশ করেন না । ইসহাক বলেন, ছবির কথা না প্রতিকৃতির কথা বলেছেন, এতে 
আমার সন্দেহ । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৬৪ জামে আত-তিরমিযী 


২৭৪৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বলেন, আমি 
গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আপনার অবস্থানরত ঘরের দরজায় 
একটি পুরুষের মূর্তি, ঘরের মধ্যে প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি সূক্ষ্ম কাপড়ের পর্দা এবং 
একটি কুকুর আমাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা প্রদান করেছে। সুতরাং আপনি দরজার 
পাশে রাখা মূর্তিটির মাথা কেটে দিতে আদেশ করুন, তাহলে সেটা গাছের আকৃতি 
হয়ে যাবে। আর পর্দাটিও কেটে ফেলতে বলুন তাহলে এটা দিয়ে সাধারণ 
ব্যবহারের জন্য দু*টি গদি বানানো যাবে এবং কুকুরটিকে বের করে দেয়ার নির্দেশ 
দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈলের পরামর্শ 
মোতাবেক কাজ করলেন । আর কুকুর ছানাটি হাসান কিংবা হুসাইনের চৌকির নীচে 
বসা ছিল । যাহোক তিনি আদেশ করলেন এবং তদনুযায়ী এটাকেও বের করে দেয়া 
হল (আ, দা, নী) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আইশা ও আবু 
তালহা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ 8৫ 
পুরুষের জন্য হলুদ রংয়ের কাপড় পরা নিষেধ । 


CES EE SDA SD SAE BC Vt 
LAA TE তে 2! Ae ke leas A‘ A AT TAs A 
de) 2 UG ys on DLs GF Mb GF LS tl bE SS 
Seda AIL ag 2 - 40 + ০-4 cA AG AT" 
Ladle de 
২৭৪৪ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, দু'টি লাল 
কাপড় পরিহিত জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে 
যাবার সময় তাকে সালাম দিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
সালামের জবাব দেননি (দা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব । আলেমদের 
মতে এ হাদীসের অর্থ হল, তিনি কুসুম রংয়ের পোশাক অপছন্দ করেন। তাদের 
মতে কুসুম রং ব্যতীত লাল, মেটে ইত্যাদি রং দ্বারা যদি কাপড় লাল করা হয়, তবে 
কোন ক্ষতি নেই । 
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আবওয়াবুল আদাব ৬৫ 
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২৭৪৫ । আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সোনার আংটি, কাসসী (রেশমী) কাপড়, রেশমী জিনপোষ এবং যবের 
তৈরী মদ নিষিদ্ধ করেছেন (মু, দা, না)। আবুল আহওয়াস (র) বলেন, জুআ হল 
মিসরে যব থেকে তৈরী করা এক প্রকার মদ । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৭৪৬ ৷ বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
সাতটি কাজ করতে বারণ করেছেন । তিনি আমাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে, 
রোগীর খৌজখবর নিতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল 
করতে, মযলুমের সাহায্য করতে, কসম পূর্ণ করতে এবং সালামের জবাব দিতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি সাতটি কাজ থেকে আমাদের বারণ করেছেন $ 
সোনার আংটি বা শাখা, রূপার পাত্র, রেশমী বস্তু, মিহি রেশমী কাপড়, মোটা 
রেশমী কাপড়, কাসসী কাপড় ব্যবহার করতে (বু, মু) । 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৬৬ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ £ ৪৬ 
সাদা পোশাক পরিধান । 
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২৭৪৭ । সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা সাদা পোশাক পরো। কেননা এটা সবচাইতে 
পবিত্র ও উত্তম । আর তোমাদের মৃতদেরকেও এ কাপড়ে কাফন দিও (আ, ই, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস ও 
ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৪৭ 
পুরুষদের লাল রং-এর পোশাক পরিধানের অবকাশ সম্পর্কে । 
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২৭৪৮ । জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক চাদনী 
রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাকিয়ে দেখলাম । তীর পরনে 
ছিল একজোড়া লাল রং-এর পোশাক । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দিকে এবং চাদের দিকে তাকাতে লাগলাম । তিনিই আমার কাছে 
চাদের চাইতে বেশী সুন্দর মনে-হল (দার) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল আশআসের 
রিওয়ায়াত হিসাবে এ. হাদীস জ্ঞানতে পেরেছি । শোবা ও সুফিয়ান সাওরী-আবু 


ইসহাক-বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন ঃ “আমি 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরনে একজোড়া. লাল: পোশাক দেখেছি” । মাহমূদ' ইবনে 
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আবওয়াবুল আদাব ৬৭ 


গাইলান-ওয়াকী-সুফিয়ান-আবু ইসহাক-মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে 
জাফর-শোবা-আবু ইসহাক থেকেও উপরোক্ত হাদাস বর্ণিত 'সছে। এ হাদীসে 
আরো অধিক বক্তব্য রয়েছে। আমি মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু 
ইসহাক-আল-বারাআ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ না জাবির ইবনে 
সামুরা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি? তিনি উভয় হাদীস সহীহ বলে মত প্রকাশ 
করেন। এ অনুচ্ছেদে বারাআ ও আবু জুহাইফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৪৮ 
সবুজ পোশাক সম্পর্কে । 
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২৭৪৯ । আৰু রিমসা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছি 
(আ, দা, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল উবাইদুল্লাহ 
ইবনে ইয়াদের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । আবু রিমসা আত-তাইমীর নাম 
হাবীব ইবনে হাইয়্যান, মতান্তরে রিফাআ ইবনে ইয়াসরিবী । 


অনুচ্ছেদ £ ৪৯ 


কালো পোশাক সম্পর্কে । 
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২৭৫০ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা সকাল বেলা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো পশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হলেন 
(মু,দা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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অনুচ্ছেদ £ ৫০ 
হলুদ রংয়ের পোশাক সম্পর্কে । 
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২৭৫১ । কাইলা বিনতে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলাম । অতঃপর তিনি 
দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। সূর্য প্রখর হয়ে উঠার পর জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, 
আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরনে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া যাফরানী রং-এর দু'টি পুরানো কাপড় ছিল 
এবং তার সাথে ছিল ছোট একটি খেজুরের ডাল । 
আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবদুল্লাহ ইবনে হাসসানের রিওয়ায়াত 
হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি । (আল-মুনযিরী বলেন, বিশেষজ্ঞগণ এটিকে 
গরীব বললেও মূলত তা হাসান হাদীস) । 


অনুচ্ছেদ £ ৫১ 
পুরুষের জন্য জাফরানী রং এবং জাফরান মিশ্রিত খোশবু লাগানো নিষেধ । 
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আবওয়াবুল আদাব ৬৯ 


২৭৫২ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের খোশবু ব্যবহার 
করতে নিষেধ করেছেন (বু, মু, দা, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ হাদীসটি শোবা-ইসমাঈল 
ইবনে উলাইয়্যা-আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে $ 
তিনি যাফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর 
রহমান-আদাম-শোবা (র) বলেন,. “পুরুষদের জন্য যাফরান লাগানো নিষেধ” এ 
কথার অর্থ হল যাফরানী রং-এর খোশবু লাগানো তাদের জন্য নিষেধ। 
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২৭৫৩ ৷ ইয়ালা ইবনে মুররা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে খালুক (যাফরান মিশানো খোশবু) 
ব্যবহার করেছে । তিনি বলেন ঃ$ যাও, এটা ধুয়ে ফেল আবার ধুয়ে ফেল, পুনরায় তা 
লাগিও না (নাসাঈ) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । এ হাদীসের সনদে আতা ইবনুস সাইব 
(র) থেকে বর্ণনার ব্যাপারে কতিপয় হাদীস বিশারদ মতভেদ করেছেন । আলী (র) 
হাদীস শুনেছেন তাদের উক্ত শ্রবণ যথার্থ । আতা ইবনুস সাইব-যাযান সূত্রে বর্ণিত 
দু'টি হাদীস ব্যতীত তার বরাতে শোবা ও সুফিয়ানের হাদীস শ্রবণের বিষয়টি 
সঠিক । শোবা বলেন, আতা-যাযান সূত্রে বর্ণিত হাদীসদ্বয় আমি আতার শেষ বয়সে 
শুনেছি। কথিত আছে যে, শেষ বয়সে আতার স্মরণশক্তি খারাপ হয়ে যায়। এ 
অনুচ্ছেদে আম্মার, আবু মূসা ও আনাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৫২ 
রেশমী কাপড় পরা (পুরুষের জন্য) নিষেধ । 
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২৭৫৪ । ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্তু পরিধান 
করবে, সে আখেরাতে তা পরতে পারবে না (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এটি উমার (রা) থেকে ভিন্ন 
সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আলী, হুযাইফা, আনাস (রা) প্রমুখ সাহাবীদের 
থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যা আমি কিতাবুল লিবাসে উল্লেখ করেছি (১৬৬৫ নং 
হাদীসের অধীনে দ্র.) । আসমা বিনতে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)-র মুক্তদাসের নাম 
আবদুল্লাহ এবং উপনাম আবু উমার । আতা ইবনে রাবাহ ও আমর ইবনে দীনার 
(র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
অনুচ্ছেদ £ ৫৩ 
কুবা পরিধান করা । 
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২৭৫৫ । মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত । একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি কুবা বণ্টন করলেন; কিন্তু মাখরামাকে এর 
কিছুই দিলেন না। তখন মাখরামা বলেন, হে পুত্র! চল আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাই । তিনি (মিসওয়ার) বলেন, আমি তার সাথে 
চললাম । (ওখানে পৌছে) তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং আমার জন্য তার কাছে 
(কুবার জন্য) আবেদন কর । আমি তার কাছে গিয়ে তার জন্য আবেদন করলাম । 
তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবাগুলো থেকে একটি কুবা সাথে নিয়ে 
বেরিয়ে আসেন এবং বলেন £ এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম । রাবী বলেন, 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বলেন £ মাখরামা এবার 
খুশী হয়েছে (বু, মু, দা, না)। 

আবু ঈসা বলেন; এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইবনে আৰু মুলাইকার নাম 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা। 


অনুচ্ছেদ £ ৫৪ 
আল্লাহ বান্দার উপর তার নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে ভালোবাসেন । 
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২৭৫৬ । আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে 
বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ আল্লাহ তার দেয়া 
নিয়ামতের নিদর্শন তার বান্দার উপর দেখতে ভালোবাসেন (অর্থাৎ যাকে যেরূপ 
নিয়ামত দেয়া হয়েছে তদনুযায়ী পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা আল্লাহ পছন্দ 
করেন) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । এ অনুচ্ছেদে আবুল আহওয়াস, ইমরান 
ইবনে হুসাইন ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৫৫ 
কালো রংয়ের চামড়াম মোজা পরিধান করা । 
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২৭৫৭ । বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত । (বাদশাহ) নাজাশী নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নকশাবিহীন দু'টি কালো রংয়ের চামড়ার মোজা 
হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তা পরিহিত অবস্থায় উযু করলেন এবং মোজার 
উপর মাসেহ্‌ করলেন (ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আমরা এটি দালহামের রিওয়ায়াত থেকে 
জানতে পেরেছি । মুহাম্মাদ ইবনে রবীআ এ হাদীস দালহামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
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৭২ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ £ ৫৬ 
পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলা নিষেধ । 


AT + 1 A AJA Bs পপ ০ 


BY eee GPS HEE ee] Gx 2 020 BS NVOA 
Ld do nt ol be Leal SE SAE OE G0 


SREP Te Se BE চা 

২৭৫৮ । আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার 
সূত্রে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাকা চুল উপড়িয়ে ফেলতে 
নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এটা মুসলমানের নূর (দা, না, ই) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আবদুর রহমান ইবনুল হারিস প্রমুখ এ 
হাদীস আমর ইবনে শুআইব-তার পিতা-তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
অনুচ্ছেদ £ ৫৭ 
পরামর্শদাতা হল আমানতদার । 


SAS পলু ০ AF nt 48 


Aloe Date bl x 50 1 Uo mf Hl Us. YVoA 
os 20 dr od EE RE 


ED OTE 
২৭৫৯ । উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ পরামর্শদাতা হল আমানতদার । (সুতরাং তার 
আমানত রক্ষা করা কর্তব্য অর্থাৎ কল্যাণময় ও সৎপরামর্শ প্রদান করা উচিত) । 
আবু ঈসা বলেন, উন্মু সালামা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি গরীব । 
এ অনুচ্ছেদে ইবনে মাসউদ, আবু হুরায়রা ও ইবনে উমার (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত 
রয়েছে। 


Ae fF ehe “বুদ - 1 LEA 2 e sr A 
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ae dr Lo dc MS EE 
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২৭৬০ । আবু হুরায়রা (রা) EG EEE FE 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যার কাছে পরামর্শ তলব করা হয়, সে একজন 
আমানতদার (দা, না, ই) । 
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আবওয়াবুল আদাব ৭্ত 


একাধিক রাবী এ হাদীস শাইবান ইবনে আবদুর রহমান আন-নাহ্বীর সূত্রে 
বর্ণনা করেছেন। শাইবান একজন গ্রন্থপ্রণেতা, তার বর্ণিত হাদীস সহীহ এবং তার 
উপনাম আবু মুআবিয়া। আবদুল জাববার ইবনুল আলা-আল-আত্তার-সুফিয়ান ইবনে 
উয়াইনা বলেন, আবদুল মালেক ইবনে উমার বলেছেন, আমি হাদীস বর্ণনা করার 
সময় তা থেকে একটি অক্ষরও কম করি না। 
অনুচ্ছেদ £ ৫৮ 
কুলক্ষণ সম্পর্কে । 


LS JU oe GAD oe DEL ES AS Cal in ES VAN 
IG AL ale abt Le IS Ctl G2 LG on ad S5 Ll 
| a aPC HEE SL ES 0 yl 

২৭৬১ । আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কুলক্ষণে বলতে কিছু থাকলে) এ তিনটিতে থাকত 
(১) নারী, (২) ঘর ও (৩) জন্তু (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইমাম যুহ্রীর কতিপয় শাগরিদ 
অত্র হাদীসের সনদে রাবী হামযার উল্লেখ করেননি । তারা এভাবে রিওয়ায়াত 
করেছেন ঃ 

সালেম-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে । অনুরূপভাবে 
ইবনে আবু উমারও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন £৪ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-যুহ্রী- 
ইবনে উমার (রা)-র পুত্রদ্বয় সালেম ও হামযা-তাদের পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে । 

সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান-সুফিয়ান-যুহরী-সালেম (র) থেকে তার পিতার 
সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রে*সাঈদ ইবনে 
আবদুর রহমান-হামযা” এভাবে উল্লেখ নাই । সাঈদের রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ । 
কেননা আলী ইবনুল মাদীনী ও হুমাইদী (র) সুফিয়ানের সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। 
যুহরী আমাদের নিকট এ হাদীস কেবল সালেম-ইবনে উমার (রা) সূত্রেই বর্ণনা 
করেছেন। মালেক ইবনে আনাস (র) এ হাদীস যুহরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং 
বলেছেন £ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) র পুত্রদ্ধয় সালেম ও হামযা থেকে-তাদের 
পিতার সূত্রে । এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনে সাদ, আইশা ও আনাস (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত রয়েছে। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরো 
বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন $ 
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+ HD DOIG TA Lt SS LINE SI 
“কোন কিছুতে কুলক্ষণ বলতে কিছু থাকলে, নারী, জন্তু ও ঘরের মধ্যেই 
থাকত"'। 
তাছাড়া হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি $ 


dl I A el US SB SEY 
“কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই । তবে কখনো কখনো ঘর, নারী ও ঘোড়ার মধ্যে শুভ 
লক্ষণ (বরকত) দেখা যায়" 
ইয়াহইয়া ইবনে জাবির আত-তাঈ-মুআবিয়া ইবনে হাকীম-তার চাচা হাকীম ইবনে 
মুআবিয়া (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৫৯ 
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২৭৬২ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন তোমরা একত্রে তিনজন থাকবে, তখন 
দু'জনে যেন তাদের সাথীকে বাদ দিয়ে কানাকানি (গোপন আলাপ) না করে। 
সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে $ দু'জনে যেন তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না 
করে, কেননা এতে তার মনে কষ্ট হয় (আ, ই, দা, বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ আরেক বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 
31 SS Alf el S35: ws চ৬ Ed HST PEE 
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আবওয়াবুল আদাব ৭৫ 


“একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানাকানি কর না। কেননা এতে মুনিনের কষ্ট 
হয়। আর আল্লাহ তো মুমিনকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না” । 


এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার, আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (র) থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৬০ 
ওয়াদা-অঙ্গীকার । 
Mad AUIS GS SKIL ABS LE 2 hel ES NVA 
AAS IIE BSS SEA Ll 2 LSE 
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+ U LUE SELB Ln 
২৭৬৩ । আৰু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তিমাভ সাদা দেখলাম এবং তার কিছু চুল সাদা 
হয়ে গিয়েছিল । আর হাসান ইবনে আলী ছিলেন ঠিক তারই আকৃতির । তিনি (নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে তেরটি উঠতি বয়সের উটনী দেয়ার 
আদেশ করলেন কাজেই সেগুলো সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তার কাছে রওনা হলাম । 
এমন সময় আমাদের নিকট তার ইনতিকালের খবর এল । সেহেতু লোকেরা 
আমাদের একটি উটনীও দিল না। অতঃপর আবু বাক্র (রা) খেলাফতে অধিষ্ঠিত 
হয়ে বলেন, যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদা আছে, 
সে যেন হাযির হয়। কাজেই আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে সব কথা খুলে 
বললাম ৷ তিনি আমাদেরকে উটনীগুলো দেয়ার আদেশ জারী করলেন (বু, মু) । 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । মারওয়ান ইবনে মুআবিয়াও নিজস্ব 
সনদে আবু জুহাইফা (রা) থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। একাধিক 
রাবী ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু জুহাইফা (রা) 
বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, হাসান ইবনে 
আলী ছিলেন ঠিক তাঁরই সদৃশ । এই বর্ণনায় এতটুকুই আছে। 
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২৭৬৪ । আৰু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী (রা) ছিলেন তার মতই (অবয়ব 
সম্পন্ন) । 
একাধিক রাবী ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ. 
অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু জুহাইফা (রা)-র নাম 
ওয়াহ্ব আস-সুওয়াঈ । 


অনুচ্ছেদ £৬১ ' 
আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক-এ কথা বলা । 
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ওয়াসাল্লামকে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ব্যতীত আর কারো জন্য তার 
পিতা-মাতাকে একত্র করতে শুনিনি (অর্থাৎ এমন বলতে শুনিনি যে, আমার 
পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক)। 
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২৭৬৬ ৷ আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ 
ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) ছাড়া আর কারো জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্র করে 
বলেননি যে, আমর পিতা-মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক । উহুদ যুদ্ধের দিন 
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আবওয়াবুল আদাব ৭৭ 
তিনি তাকে (সাদকে) বলেছেন £ চালাও তীর, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য 
কোরবান হোক ৷ হে তকর্ুুণ যুবক! তীর ছুঁড়ো (বু, মু) ৷ 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে যুবাইর ও জাবির 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । উক্ত হাদীস আলী (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত 
আছে। একাধিক রাবী এ হাদীস ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ-সাঈদ ইবনুল মুসইয়্যাব 
বলেন, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উহুদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমায় জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন (অর্থাৎ তিনি 
বলেছেন £ আমার পিতামাতা তোমার জন্য কোরবান হোক) । এ হাদীসটি হাসান ও 
সহীহ। 


REL ena wi, lS YA 
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২৭৬৭ । সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য তার পিতা-মাতাকে একত্র করে 
বলেছেন £ তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
অনুচ্ছেদ £ ৬২ 
কাউকে fo ha a URL 
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২৭৬৮ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
“হে আমার পুত্র” বলে সম্বোধন করেছেন (মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এ 
অনুচ্ছেদে মুগীরা ও উমার ইবনে আবু সালমা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
এছাড়া অন্য সূত্রেও আনাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে রাবী আবু উসমান 
হলেন হাদীসের নির্ভরযোগ্য শায়খ । তার নাম আল-জাদ ইবনে উসমান । শোবা-সহ 
একাধিক ইমাম তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
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৭্৮ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ £ ৬৩ 
SA Ah Ls 
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২৭৬৯ । আমর ইবনে স্তআাইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে 

বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম 
রাখতে, মাথা মুগ্ুন করতে এবং আকীকা করতে আদেশ করেছেন। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । ৰ 


অনুচ্ছেদ $£ ৬৪ 
(আল্লাহ্র নিকট) পছন্দনীয় নাম । 
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বলেন ঃ আল্লাহ্র কাছে আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান নামই সবচাইতে বেশী 
পছন্দনীয় (ই, দা, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব । 
অনুচ্ছেদ £ ৬৫ 
(আল্লাহ্র নিকট) অপছন্দনীয় নাম । 
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আবওয়াবুল আদাব ৭৯ 


২৭৭১ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তাআলার নিকট আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান: 
নামদ্বয়ই সৰ্বাধিক প্রিয় । 


ale UL Co L1H ES UE bs LoS EIS vVvY 
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২৭৭২ । জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ আমি রাফে, বরকত ও ইয়াসার নাম রাখতে নিষেধ 
করছি (ই, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ হাদীসটি আবু আহ্‌মাদ-সুফিয়ান-আবুয 
যুবাইর-জাবির-উমার (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু আহমাদ নির্ভরযোগ্য 
রাবী এবং হাদীসের হাফেজ । কিন্তু জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সূত্রেই লোকদের কাছে হাদীসটি প্রসিদ্ধ, তাতে উমার (রা)-র উল্লেখ নাই । 
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২৭৭৩ ৷ সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা সন্তানদের নাম রাবাহ, আফলাহ, ইয়াসার ও 
নাজীহ রেখো না। কেউ জিজ্ঞেস করবে, ওখানে অমুক আছে কি ? বলা হবে, না 
(দা, মু)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৮০ জামে আত-তিরমিযী 


২৭৭৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £$ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট নাম হবে সেই ব্যক্তির 
নাম, যে (দুনিয়ায়) ‘রাজাধিরাজ’ (মালিকুল আমলাক) নাম ধারণ করে । সুফিয়ান 
বলেন, এর অর্থ হল শাহানশাহ (বু, মু, দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আখনাউ অর্থ আকবাহু 
(সর্বাধিক অবাঞ্ছিত) । 
অনুচ্ছেদ £ ৬৬ 
নাম পরিবর্তন করা । 
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২৭৭৫ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আসিয়া-র নাম পরিবর্তন করে বলেন ঃ তুমি জামীলা (ই, দা, মু)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ 
আল-কাত্তান এ হাদীসটি উবাইদুল্লাহ-নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। কোন কোন রাবী এটিকে উবাইদুল্লাহ-নাফে-ইবনে উমার (রা) সূত্রে 
মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবদুর রহমান ইবনে আওফ, 
মুসলিম, উসামা ইবনে আখদারী, শুরাইহ ইবনে হানী-তার পিতা ও খাইসামা ইবনে 
আবদুব রহমান-তার পিতা থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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ANN 
২৭৭৬ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট 
নামসমূহ পরিবর্তন করে ভালো নাম রেখে দিতেন। 
ক্ষেত্রে উমার ইবনে আলী কখনো বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-নবী 
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আবওয়াবুল' আদাব ৮১ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসাবে । এতে তিনি আইশা (রা)-র 
উল্লেখ করেননি । 


অনুচ্ছেদ £ ৬৭ 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ । 
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২৭৭৭ জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার কতগুলো নাম আছে । আমি 
মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আমি আহ্‌্মাদ (সর্বাধিক প্রশংসাকারী), আমি মাহী 
(বিলীনকারী)। আল্লাহ আমার দ্বারা কুফরী বিলীন করেন। আর আমি হাশের 
(সমবেতকারী), আমার পদাংক অনুসরণে মানুষকে হাশর করা হবে৷ আমি আকেব 
(চূড়ান্ত পরিণতি বা সবার পশ্চাতে আগমনকারী)। আমার পরে কোন নবী নেই (বু, 
মু, ইত্যাদি) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


অনুচ্ছেদ £ ৬৮ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম ও ডাকনাম একত্রে মিলিয়ে কারো 
নাম রাখা নিষেধ । 
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২৭৭৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


তাঁর নাম ও ডাকনাম মিলিয়ে ‘মুহাম্মাদ আবুল কাসেম' এভাবে নাম রাখতে নিষেধ 
করেছেন (আ)। 
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৮২ জামে আত-তিরমিযী 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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২৭৭৯ ৷ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা আমার নামে নাম রাখলে একসঙ্গে আমার ডাকনামও 
রেখো না (আ, দা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । কতক আলেম এটা মাকরূহ 
মনে করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 
ও ডাকনাম একসাথে মিলিয়ে রেখেছেন। 
+ Ac AE ৪-০-০ ০ 354 -]-- ৭{- 1 7 3 
LEE sm se SAS le Lo al 8 S323 
3 30041৩2570, 44 1711525 "1" " ats 4 +8 300০4501 এট 
sdIGG wel SIG ls il al 0 hl SEG Ul 
LENE SL do 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত । একদা তিনি বাজারে জনৈক 
ব্যক্তিকে “হে আবুল কাসেম” বলে ডাক দিতে শুনলেন সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালে লোকটি বলল, আমি 
আপনাকে ডাকিনি। তখন নব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা 
আমার ডাকনামে ডাকনাম রেখো না। 
(রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণিত । আর এ 
হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, আবুল কাসেম ডাকনাম রাখা মাকরূহ । 
I EES ELE YEE IE GE NNN 
ae +০ A০০০" If রর sos AZ oe Gas A" LLAT 2A 
0 se oF Asad 2 Sere OF S351 23 hn ae Mtl 0 
(oo Lil I TT CDI, GIG াএ৮ ul 
+f 42) SS JU IG SL 4, XY 
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আবওয়াবুল আদাব ৮৩ 


২৭৮০ । আলী ইবনে আবু তালিব (রা) গেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পরে যদি আমার কোন ছেলে হয়, তাহলে তার নাম 
মুহাম্মাদ এবং আপনার ডাকনামে তার ডাকনাম রাখতে পারি কি? তিনি বলেন ৪ হা । 
তিনি (আলী) বলেন, এর দ্বারা আমাকে অনুমতি দেয়া হল । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


অনুচ্ছেদ ₹ ৬৯ 
TE 
Ac eS « ABS ri 


rE Lk Cl onl AL AG 2 SY Ge EES aa Hl CES YVAN 
thr Le dl: SRC RO Eee rc TOE Ds 

২৭৮১ ৷ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £$ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় হিকমত ও প্রজ্ঞা 
আছে । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে গরীব ৷ আবু সাঈদ আল-আশাজ্জ 
এ হাদীসটি ইবনে আবু গানিয়্যার সূত্রে মরফুরূপে বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীস 
একাধিকভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সূত্রে বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব, ইবনে আব্বাস, আইশা, 
বুরাইদা, কাসীর ইবনে আবদুল্লাহ-তার পিতা-তার দাদা থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে। 


Le be o> A JU be BLE TAGS LS EC UANVAY 
AD bl A 6d Rd J, IG IG ls Al 
(C3) Lee 


২৭৮২ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ নিঃসন্দেহে কোন কোন কবিতায় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাও 
আছে (ই, দা)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৮৪ জামে আত-তিরমিযী 
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২৭৮৩ আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (কবি) হাসসানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রেখে দিতেন তিনি 
তাতে দাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৌরবগীথা আবৃত্তি 
করতেন অথবা তিনি (আইশা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তরফ থেকে (কাফেরদের কটুক্তির) জবাব দিতেন । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন £ আল্লাহ রূহুল কুদুস জিবরাঈলের মাধ্যমে 
হাসসানকে সহায়তা করেন, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
গৌরবগগীথা আবৃত্তি করে অথবা (কাফেরদের তিরঙ্কারের) জবাব দেয় (বু) 
ইসমাঈল ইবনে মূসা ও আলী ইবনে হুজর-ইবনে আবুয যিনাদ-তার 
পিতা-উরওয়া-আইশা (রা). সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে আবু 
হুরায়রা ও আল-বারাআ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান, 
গরীব ও সহীহ । এটি ইবনে আবুয যিনাদের হাদীস । 


AASB Ar লাল 
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আবওয়াবুল আদাব ৮৫ 


: AE GE Epi + ALD GW bs os 

ls 0 Ar Lo I REL AC AE II 

LE USGA 26 At Lo LT IG NIE al 
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২৭৮৪ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 

কাযা উমরা. আদায় করার উদ্দেশ্যে মন্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কবি আবদুল্লাহ 
ইবনে রাওয়াহা (রা) তীর সামনে সামনে এই কবিতা বলে হেটে যাচ্ছিলেন £$ 


“হে বনী কুফফার! ছেড়ে দে তার-চলার পথ । আজি মারব তোদের কুরআনের 
ভাষায় মারার মত.। কল্পা উড়ে ঘাবে তোদের গর্দান হতে, বন্ধু হবে বন্ধু থেকে জুদা 
তাতে” । 

উমার: (রা) তাকে বলেন, হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ্র হেরেমের সামনে কবিতা বলছ? রাসূলুধ্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন £ উমার! তাকে বলতে দাও । কেননা 
এই কবিতা তীরের চাইতেও দ্রুতগতিতে গিয়ে তাদের (কাফেরদের) যখমকারী 
(নাসাঈ) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি উক্ত সূত্রে হাসান, সহীহ ও গরীব । আবদুর 
রাযযাকও এ হাদীসটি মামার-যুহরী-আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ 
হাদীসটি ছাড়াও অপর হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কাযা উমরা আদায় করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং কাব ইবনে মালেক (রা) 
তার সামনে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন” । মুহাদ্দিসগণের কাছে এ বর্ণনা অধিকতর 
সহীহ । কেননা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) মুতার যুদ্ধে শহীদ হন । আর এ 
উমরাতুল কাযার ঘটনা ছিল সে যুদ্ধের অনেক পরে। 
al OF EE ft pL of SLE UGS AS Cn le ES .YVAS 
ih es dsl de ANSE bo w 56 iil os 
NS USL Is BL fl A TET IE IG INS 


+ (0397 ) 


www.pathagar.com 


৮৬ জামে আত-তিরমিযী 


২৭৮৫ ৷ আইশা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি উপমা দেবার জন্য কবিতা পাঠ 
করতেন ? তিনি বলেন, তিনি ইবনে রাওয়াহার এ কবিতা আবৃত্তি করে উপমা 
দিতেন (আ, না) ৪ 

“যাকে তুমি দাওনি তোশা, খবর আনবে সে নিশ্চয়"! 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস 
JAE AAAS 


“এৰ AS HAE প্ৰুহিণ 


8h, CEN LL 
ER BEG (15) LE Coll es CAG 


২৭৮৬ । আবু হুরায়র! (রা) থেকে বর্ণিত । নৰী সাল্লাল্সাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ আরব কবিদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ও সত্য কথা বলেছে লাবীদ। আর 
তা হল ঃ আলা কুলু শাইয়িন মা খালাল্লাহা বাতিলুন (শোন হে মানুষ ভাই)! আল্লাহ 
ছাড়া সব কিছুই বাতিল'(বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । সাওরী প্রমুখ এ' হাদীসটি 
RASA to HANNS 


£2 - 2-44 at at Add 


UG Ale ASE 
CBEST Zbl Ali Ee CUTE ont 

২৭৮৭ । জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
শতাধিক বৈঠকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । সে সব 
বৈঠকে তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলিয়া যুগের বিভিন্ন বিষয় 
আলোচনা করতেন । তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনে৷ মুচকি 
হাসতেন (যু) । A | 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । জুহাইরও এ হাদীস সিমাকের 
সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
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আবওয়াবুল আদাব ৮৭ 


অনুচ্ছেদ £ ৭১ 
তোমাদের কারো পেট কবিতার চাইতে বমি দ্বারা ভর্তি করাই উত্তম । 
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sie 
_ ২৭৮৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ তোমাদের কারো পেট (নষ্ট) কবিতার চাইতে 
বমিতে ভর্তি থাকাই উত্তম (বু, মু, ই)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে সাদ, আবু সাঈদ, 
ইবনে উমার ও আবুদ দারদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
DEG or Lat Lo xl ও GH I GSTS 2 are CES .YVAA 
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২৭৮৯ । সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ (খারাপ ও চরিত্র বিধ্বংসী) কবিতার চাইতে তোমাদের কারো 
পেট বমি দ্বারা ভর্তি করাই উত্তম (ই, মু)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
অনুচ্ছেদ £ ৭২ 
বাকপটুতা ও বাগ্মিতা । 
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৮৮ জামে আত-তিরমিযী 


২৭৯০ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £$ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সেসব বাকপটু বাগ্যী 
ব্যক্তিদেরকে ঘৃণা করেন, যারা গরুর জাবর কাটার ন্যায় কথা বলে (আ, দা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ অনুচ্ছেদে সাদ (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৭৩ 
(পাত্ৰ ঢেকে রাখা ও বাতি নিভিয়ে দেয়া) । 
ee be his AS be L5G GS LS GS YVAN 
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২৭৯১ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ তোমরা খাবারের পাত্রগুলো ঢেকে 
রেখো, মশক বা পানির পাত্রগুলোর মুখ বন্ধ করে দিও, দরজাগুলো বন্ধ করে 
দিও এবং (শোবার সময়) বাতিগুলো- নিভিয়ে দিও। কেননা ছোট্ট ইঁদুরগুলো 
অনেক সময় বাতির সলিতা টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের সবাইকে জ্বালিয়ে দেয় 
(বু, মু, দা, না, ই) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


"অনুচ্ছেদ 8 ৭8 
(উটকে তার প্রাপ্য দাও) । 
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আবওয়াবুল আদাব ৮৯ 


২৭৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ তোমরা যখন কোন উর্বর তৃণভূমি দিয়ে সফর করবে, তখন 
যমীন থেকে উটকে তার প্রাপ্য দিবে, (চরেফিরে খাবার সুযোগ দিও) এবং শুষ্ক ও 
উষর ভূমি সফর করলে খুব দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম কর, যাতে জন্তুযানের শক্তি 
বহাল থাকে। আর তোমরা শেষরাতে কোন মনযিলে যাত্রাবিরতি করলে রাস্তা ছেড়ে 
বিশ্রাম নিবে। কারণ এ পথ হল পশুর এবং রাতে বিচরণশীল কীট-পতঙ্গের 
আশ্রয়স্থল (মু, দা, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও.-সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আনাস ও জাবির 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৭৫ 
(দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমানো নিষেধ) ৷ 
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২৭৯৩ ৷ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
দেয়ালবিহীন ছাদে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কেবল উপরোক্ত সূত্রেই আমরা মুহাম্মাদ 
ইবনুল মুনকাদির-জাবির (রা)-এর রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 
আবদুল জাববার ইবনে উমার আল-আইলীকে দুর্বল রাবী বলা হয়েছে। 
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২৭৯৪ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সপ্তাহের দিনসমূহে আমাদেরকে ওয়াজ-নসীহতের ব্যাপারে আমাদের 
অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, যাতে আমর। বিরক্ত না হয়ে যাই (বু, মু)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার- 
ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৯০ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ £ ৭৬ 
(নিয়মিত আমল অল্প হলেও পছন্দনীয়) । 
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২৭৯৫ । আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আইশা ও উন্মু সালামা 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্‌ ধরনের আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে বেশী পছন্দনীয় ছিল? তারা বলেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়, 
যদিও তা অল্প হয় (নাসাঈ) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব । হিশাম ইবনে 
উরওয়া-তার পিতা-আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই আমল বেশী পছন্দ করতেন, যা নিয়মিত করা হয়'। 
হারূন-ইসহাক আল-হামদানী-আবদা-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আইশা 
(রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের 
সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি সহীহ । 
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২৭৯৬ । আন-নাওয়াস ইবনে সামআন আল-কিলাবী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ তাআলা 
এভাবে সোজা রাস্তার একটি উপমা দিয়েছেন-রাস্তার দু'ধারে দু'টি প্রাচীর । প্রাচীর 
দু'টোতে রয়েছে অনেকগুলো খোলা দরজা । এগুলোতে পর্দা ঝুলানো রয়েছে। 
রাস্তার মাথায় দাড়িয়ে একজন আহবানকারী আহবান করছেন। অপর এক 
আহবানকারী পথের উপরে থেকে ডাকছেন । “আর আল্লাহ শান্তিময় আবাসের দিকে 
ডাকছেন । তিনি যাকে ইচ্ছা সোজা পথে হেদায়াত দান করেন” (সূরা ইউনুস £ 
২৫) রাস্তার দু'ধারে দরজাগুলো হল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমাসমূহ । সুতরাং কেউ 
আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তাতে (দরজার) পর্দা সরে যায়। আর যে 
আহবায়ক উপর থেকে ডাকছেন তিনি হলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উপদেশদাতা 
(আ, বা) । 
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৯২ জামে আত-তিরমিযী 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর 
রহমানকে বলতে শুনেছি, আমি যাকারিয়া ইবনে আদীকে বলতে শুনেছি, আবু 
ইসহাক আল-ফাযারী বলেছেন, রাবী বাকিয়্যা বিশ্বস্ত রাবীগণের সূত্রে যেসব হাদীস 
বর্ণনা করেছেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ বিশ্বস্ত ও 
অবিশ্বস্ত যে কোন রাবীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করুন তা গ্রহণ করো না । 
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২৭৯৭ ৷ জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের কাছে এসে বলেন £ আমি স্বপ্ন 
দেখলাম, জিবরাঈল (আ) যেন আমার মাথার দিকে এবং মীকাঈল (আ) আমার 
পদদ্বয়ের দিকে আছেন। তাদের একজন তার সাথীকে বলছেন, তার কোন উপমা 
দিন। তিনি বলেন, তাহলে শুনুন । আপনার কান যেন শুনে এবং আপনার অন্তর 
যেন হৃদয়ঙ্গম করে। আপনার ও আপনার উন্মাতের উপমা এই যে, কোন বাদশাহ 
একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন এবং তাতে একটি ঘর তৈরি করলেন, অতঃপর তাতে 
রকমারি খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা রাখলেন । অতঃপর তিনি একজন আহ্বানকারীকে 
পাঠালেন লোকদেরকে খাদ্য গ্রহণের দাওয়াত দিতে । একদল লোক তার আহবানে 
সাড়া দিল এবং অপর দল তা প্রত্যাখ্যান করল । আল্লাহ হলেন সেই বাদশাহ, 
প্রাসাদটি' হল ইসলাম, ঘরটি হল বেহেশত । আর হে মুহাম্মাদ! আপনি সেই 
আহবানকারী । যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল, 
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আবওয়াবুল আমসাল ৯৩ 


আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে বেহেশতে প্রবেশ করল । যে বেহেশতে যাবে সে 
তাতে যা আছে তা আহার করবে। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসালর । সাঈদ ইবনে আবু হিলাল জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। উপরোক্ত হাদীস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে অন্যভাবে আরো সহীহ সনদসূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 
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২৭৯৮ । ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামায পড়লেন । অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদকে হাত ধরে মক্কার কংকরময় স্থান বাত্হায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে 
তাকে বসালেন । তিনি তার চার পাশে একটি বৃত্তরেখা টানলেন এবং বললেন £ তুমি 
এ রেখা থেকে সরবে না। তোমার কাছে পর্যন্ত কয়েকজন লোক আসবে । তুমি 
তাদের সাথে কোন কথা বলবে না । তারাও তোমার সাথে কথা বলবে না। এই বলে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে ইচ্ছা চলে গেলেন । আমি আমার 
বৃত্তের মধ্যে বসা । হঠাৎ কয়েকজন লোক আসল । তাদের চুল ও শারীরিক অবস্থা 
দেখে মনে হল যেন তারা জাঠ সম্প্রদায়ের । তাদের উলংগও দেখা যাচ্ছিল না 
আবার পোশাক পরিহিতও মনে হচ্ছিল না। তারা আমার কাছেই এগিয়ে এলো কিন্তু 
বৃত্তরেখা অতিক্রম করল না। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। শেষ রাত পর্যন্ত তারা আর ফিরে এলো না। 
আমি তখনও বসা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে বলেন $ 
আমি আজ সন্ধ্যারাত থেকেই ঘুমাতে পারিনি । তিনি বৃত্তের মধ্যে ঢুকলেন এবং 
আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমাতেন তখন তার নাক ডাকতো । আমি বসে রইলাম আর তিনি 
আমার উকর্লুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে রইলেন । হঠাৎ আমি সাদা পোশাকধারী 
কয়েকজন লোক দেখতে পেলাম । তাদেরকে কত যে সুন্দর দেখা যাচ্ছিল সেটা 
আল্লাহ মালুম ৷ তারা আমার কাছে এলো এবং তাদের একদল রাসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার কাছে আর একদল পদদ্বয়ের কাছে বসে পড়লো। 
অতঃপর তাদের কয়েকজন বলল, এ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যা 
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দেয়া হয়েছে আর কাউকে এরূপ দিতে দেখিনি । তার দু'টি চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও 
তার অন্তর জাগ্রত থাকে। তোমরা তার একটা উপমা বর্ণনা কর । (উদাহরণ) এক 
নেতা একটি প্রাসাদ নির্মাণ করলেন, অতঃপর মেহমানদারির আয়োজন করে 
লোকদেরকে পানাহারের জন্য-দাওয়াত করলেন যারা তার দাওয়াত কবুল করল 
তারা মেহমানীর খাবার ও পানীয় গ্রহণ করল, আর যারা দাওয়াত কবুল করেনি 
তিনি তাদের শাস্তি দিলেন। এই ঘলে তারা উঠে চলে গেল । তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেগে উঠলেন । তিনি বললেন ঃ এরা যা বলেছে 
আমি শুনেছি । তুমি কি জান এরা কারা? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই 
অধিক জানেন। তিনি বলেন ৪ এরা হল ফেরেশতা । এরা যে উপমা বর্ণনা করল তা 
কি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জ্ঞাত । তিনি বলেন ঃ তারা 
যে উপমা দিল, তার অর্থ হল ঃ£ আল্লাহ বেহেশত তৈরি করলেন এবং তার 
বান্দাদেরকে সেদিকে আহবান করলেন । যারা তার ডাকে সাড়া দিয়েছে তারা 
বেহেশতে যাবে, আর যারা সাড়া দেয়নি তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিবেন (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব এবং এ সূত্রে সহীহ । আবু 
তামীমার নাম তরীফ ইবনে মুজালিদ । আবু উসমান আন-নাহদীর নাম আবদুর 
রহমান ইবনে মাল্প (মুল্ল, মিল্ল)। সুলাইমান আত-তাইমী হলেন তরখানের পুত্র 
কিন্তু তিনি তাইম গোত্রে অবস্থান করতেন বলে তাদের সাথে যুক্ত করে তাকে 
তাইমী বলা হয়। আলী বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ বলেছেন, আমি সুলাইমান 
আত-তাইমীর তুলনায় আল্লাহ্‌ৃকে অধিক ভয় করতে আর কাউকে দেখিনি । 
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২৭৯৯ ।-জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ আমার ও অপরাপর সকল নবীর উপমা 
এই যে, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করলেন।' তিনি এটিকে পূর্ণাংগ ও 
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অত্যন্ত মনোরম করলেন। কিন্তু একটি ইটের স্থান বাকী (ফাকা) রয়ে গেল। 
লোকজন এ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং (কারুকার্য ও সৌন্দর্য) দেখে বিস্মিত হয় আর 
বলে, যদি এই একটি ইটের স্থান খালি না থাকত (বু, মু)! 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং উক্ত সূত্রে গরীব। এ 
অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও উবাই ইবনে কাব (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
(অন্যান্য রিওয়ায়াতে উক্ত হাদীসের শেষে আরো আছে £ আমিই হলাম সেই ইট, 
আমার দ্বারা নবুওয়াতরূপ প্রাসাদের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করা হয়েছে। অতএব আমার 
পরে আর কোন নবী নেই) । 
অনুচ্ছেদ £৩ 
(নামায, রোযা ও দান-খয়রাতের উপমা) 
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২৮০০ । আল-হারিস আল-আশআরী (রা) বলেন, নৰী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ আল্লাহ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে পাচটি বিষয়ের 
হুকুম করলেন যেন তিনি নিজেও তদনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও 
আমল করার আদেশ করেন। তিনি এ নির্দেশগুলো লোকদের জানাতে বিলম্ব করলে 
ঈসা (আ) তাকে বলেন £ আল্লাহ আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যেন 
আপনি তদনুযায়ী আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও আমল করার আদেশ 
করেন। এখন আপনি তাদের এগুলো করতে নির্দেশ দিন, নতুবা আমিই তাদেরকে 
সেগুলো করতে নির্দেশ দিব । ইয়াহ্‌ইয়া (আ) বলেন £ আপনি যদি এ বিষয়ে আমার 
অগ্রবর্তী হয়ে যান তবে আমার ভয় হচ্ছে যে, আমাকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে 
কিংবা আযাব নেমে আসবে । সুতরাং তিনি লোকদেরকে বায়তুল মাকদিসে একত্র 
করলেন । সব লোক সমবেত হওয়াতে ঘর ভরে গেল, এমনকি তারা ঝুলন্ত বারান্দায় 
গিয়েও বসল ৷ অতঃপর ইয়াহ্‌ইয়া (আ) তাদের বলেন $ আল্লাহ আমাকে পাঁচটি 
বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন আমি তদনুযায়ী আমল করি এবং 
তোমাদেরকেও আমল করার আদেশ করি। এগুলোর প্রথম নির্দেশটি হল £ তোমরা 
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৯৮ জামে আত-তিরমিযী 


আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না । যে ব্যক্তি 
আল্লাহ্র সাথে শরীক করে তার উপমা হল এমন ব্যক্তি যে তার খালেস সম্পদ 
অর্থাৎ সোন অথবা রূপার বিনিময়ে একটি দাস খরিদ করল । সে তাকে (বাড়ী এনে) 
বলল, এটা আমার বাড়ী আর এগুলো আমার কাজ । তুমি কাজ করবে এবং আমাকে 
আমার প্রাপ্য দিবে । অতঃপর সেই দাস কাজ করত ঠিকই কিন্তু মালিকের প্রাপ্য 
দিয়ে দিত অন্যকে । তোমাদের কে স্বীয় দাসের এরূপ আচরণে সন্তুষ্ট থাকতে পারে? 
আর আল্লাহ তোমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা নামায আদায়কালে 
এদিক ওদিক তাকাবে না। কেননা বান্দা নামাযে এদিক সেদিক না তাকানো পর্যন্ত 
আল্লাহ তার চেহারা নামাযীর চেহারার দিকে নিবিষ্ট করে রাখেন। আর আমি 
তোমাদের রোযার নির্দেশ দিচ্ছি। এর উপমা হল সেই ব্যক্তি যে কন্তুরীভর্তি একটি 
থলেসহ একদল লোকের সংগে আছে । দলের সকলের নিকট কস্তুরীর সুগন্ধ অত্যন্ত 
ভালো লাগে। আর রোযাদারের মুখের সুগন্ধ আল্লাহ্র কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের 
চাইতেও প্রিয় । আমি তোমাদের দান-খয়রাত করার আদেশ দিচ্ছি। এর উপমা হল 
সেই ব্যক্তি যাকে শত্রুরা বন্দী করে তার ঘাড়ের সাথে হাত বেধে ফেলেছে এবং 
তাকে হত্যার জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে বলল, আমি আমার প্রাণের 
বিনিময়ে আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদের দিচ্ছি। অতঃপর সে মালের বিনিময়ে 
নিজেকে ছাড়িয়ে নিল (দান-খয়রাতের মাধ্যমেও বান্দা নিজেকে বিপদমুক্ত করে 
নেয়) । আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি যেন তোমরা আল্লাহ্র যিকির কর । যিকিরের 
উপমা হল সেই ব্যক্তি যার দুশমনরা তার পিছু ধাওয়া করছে। অবশেষে সে একটি 
সুরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রু থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করল তদ্রূপ কোন বান্দা 
আল্লাহ্র যিকির ব্যতীত নিজেকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ৩গএ৷সাল্লাম বলেন £ আমিও তোমাদের পাচটি বিষয়ের 
নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, 
আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে থাকবে । যে 
ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার 
ঘাড় থেকে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে । আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়া 
যুগের রীতিনীতির দিকে আহবান করে সে দোযখীদের দলভুক্ত । জনৈক ব্যক্তি 
বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে যদি নামায পড়ে, রোযা রাখে তবুও? তিনি বলেন $ 
হা, সে যদি নামায-রোযাও করে তবুও । সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ্র ডাকেই 
নিজেদের ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মুমিন ও আল্লাহ্র বান্দা নাম 
রেখেছেন (না, হা)! 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল 
বুখারী বলেন, আল-হারিস আল-আশআরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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আবওয়াবুল আমসাল ৯৯ 


ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেন। এটি ছাড়া তীর বর্ণিত আরো হাদীস আছে। 
মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু দাউদ আত-তাইয়ালি-এবান ইবনে ইয়াযীদ- 
আশতআরী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একই মর্মে উপরোক্ত 
হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। 

এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবু সাল্লামের নাম মামতূর ৷ উক্ত হাদীস আলী 
ইবনুল মুবারক-ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর সূত্রেও বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৪ 
(যে মুসলমান কুরআন পাঠ করে আর যে করে না তাদের উপমা) 
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- ২৮০১ । আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ£ কুরআন পাঠকারী মুমিনের উপমা হল 

লেবুর মত যার গন্ধ ও সুবাসিত, স্বাদও ভালো । আর কুরআন পাঠ করে না যে 

মুমিন তার উপমা হল খেজুরের মত যার কোন গন্ধ নেই, তবে স্বাদ খুব মিষ্ট । আর 

কুরআন পাঠকারী মুনাফিক হল রায়হানা ফুলের ন্যায় যার গন্ধ ভালো কিন্তু স্বাদ 

অত্যন্ত তিক্ত । কুরআন পাঠ করে না এমন মুনাফিক হল মাকাল ফলের মত যার 

গন্ধও তিক্ত স্বাদও তিক্ত (বু, মু,'দা, না, ই, মা)। 

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । শোবাও এ হাদীস কাতাদার সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। 
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১০০ জামে আত-তিরমিযী 
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২৮০২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের উপমা হল ক্ষেতের শস্যের মত যাকে 
বাতাস সর্বদা আন্দোলিত করতে থাকে । মুনাফিক হল বট গাছের ন্যায় যা বাতাসে 
না হেললেও (ঝড়ে) সমূলে উৎপাটিত হয় (বু, মু) ৷ 

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। _ 
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: BOE LY SSS 
২৮০৩ ৷ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লালন্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ গাছসমূহের মধ্যে একটি গাছ এমন যার পাতা কখনও ঝরে না। 
সেটিই হল মুমিনের উদাহরণ । তোমরা আমাকে বল, সেটা কোন গাছ? আবদুল্লাহ 
(রা) বলেন, সকলেই পাহাড়ী বা জংলী গাছ সম্পর্কে ধারণা করতে লাগল কিন্তু 
আমার মনে হল সেটা নিশ্চই খেজুর গাছ । অবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ সেটা খেজুর গাছ । অথচ আমি সেটা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম 
(বয়সে ছোট হওয়ার কারণে তা বলিনি) ৷ আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আমার 
মনের ধারণা উমার (রা)-র নিকট ব্যক্ত করলাম ৷ তিনি বলেন,তূমি যদি সেই 
কথাটা বলে দিতে তাহলে সেটা আমার কাছে এত এত সম্পদের চাইতেও প্রিয় হত 
ববু,মু)। 
এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। 
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আবওয়াবুল আমসাল ১০১ 


অনুচ্ছেদ £ ৫ 
(পীচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা) 
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২৮০৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা কি মনে কর, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর আংগিনায় 
একটি ঝর্ণা থাকে আর সে রোজ পাচবার তাতে গোসল করে তাহলে তার শরীরে 
কোন ময়লা থাকতে পারে? তারা বলেন, না, কোন ময়লাই থাকবে না। তিনি 
বলেন ঃ ঠিক তদ্বূপ পীচ ওয়াক্ত নামায । এগুলোর সাহায্যে আল্লাহ গুনাহসমূহ 
বিলীন করে দেন (বু, মু, না) । 

এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে জাবির (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে । কুতাইবা-বাক্র ইবনে মুদার আল-কুরাশী-ইবনুল হাদ (র) থেকে এ সূত্রে 
উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £৬ 
(এই উশ্মাতের সূচনা ও সমাপ্তি উভয়ই উত্তম) 
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LAI Sd 5 ES Ll A Le TLS IG IG 
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২৮০৫ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার উম্মাত হল সেই বৃষ্টির মত যার প্রথম ভাগ 
অধিক ভালো না শেষ ভাগ তা জানা যায় না। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব । এ অনুচ্ছেদে 
আম্মার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনে উমার (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
আবদুর রহমান ইবনে মাহদী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া 
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১০২ জামে আত-তিরমিযী 


আল-আবাহ্‌কে বিশ্বস্ত রাবী বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলতেন, ইনি হলেন 
আমাদের অন্যতম শায়খ (শিক্ষক) । 

অনুচ্ছেদ £ ৭ 

(মানুষ এবং তার আয়ু ও কামনা-বাসনার উপমা) 


BALI A ee rade ec BIALIS eile OA ce AAAI. 3 eal 
mm Be Le mE Go cll on a2 Gao TAY 
ৰু f o#8 A 


AES = 3 LLL LL AT Az oA IA fA 04 
ale dl IUIG IG all Se ELD DALE CE Gl 
uf Mn 0 Bd 


ET Is Ar IG FCS 5 sl oh CEE Bh LS 
Sw Sl Ys IG 
২৮০৬ । বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দু'টি নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে বলেন £ এটা এবং ওটা কিসের উপমা 
তোমরা জান কি? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক জ্ঞাত ৷ তিনি 
বলেন $ এটা হল মানুষের আশা-আকাংখা এবং এটা হল তার আয়ু । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং এই সূত্রে গরীব । 
SEAN Ls Go IG of ks Hl TL OSNA-Y 


SY AAAS che HL AL 7 ace AS +০৪০০ 4০ 
so dl su) IG IG as onl 8 ls GF SAI oF po US 
Hl G5 0a Y BL HE nl CIAL SE Hl 
২৮০৭ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ মানুষের উপমা হল যেমন-এক শত উট যার মধ্যে 
কোন ব্যক্তি একটি সওয়ারীযোগ্য বাহনও পায় না (অর্থাৎ শতকরা একজনও 
সত্যিকার মানুষ পাওয়া দুষ্কর) (বু, মু)। 
এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
Ho ES | dl LE 2 a GS YA-A 
LE IG LC US 3 I IG LATICES Lb eA se Kee 
nl Cit AS 2 br Lo DIS IG IG LE hl oe CL 


IDI 5 FIG HALL GS 5 NY BL LG 
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আবওয়াবুল আমসাল ১০৩ 


২৮০৮ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সান্তান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মানুষের দৃষ্টান্ত হল এক শত উট, তুমি যার মধ্যে একটি উটও 
সওয়ারীর উপযুক্ত পাবে না। অথবা তিনি বলেছেন ৪ এগুলোর মধ্যে তুমি একটি 
ছাড়া আরোহণযোগ্য কোন উট পাবে না। 


2 U3 al 52 oa NSE 2 TN EES LLG CHS YA. 
AE CSHIG AL asl ht Lo DIS SE Cl GF E23 
ALG (GUD CU LS (US 5 JE Ll YES 
+ US ELSE C5 28200 Cindy IB GL Us Sk 
২৮০৯ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ আমার ও আমার উশন্মাতের উপমা হল এমন এক ব্যক্তি, যে 
আগুন প্ৰজ্বলিত করল । অতঃপর কীট-পতঙ্গ তাতে এসে ঝাপিয়ে পড়তে লাগল । 
আর আমি তোমাদের কোমর ধরে (আগুনে পতিত হওয়া থেকে) বাধা দিচ্ছি, কিন্তু 
তোমরা তাতে ঝাপিয়ে পড়ছ (বু, মু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


A 4 A - 9 Ld ar Az eater A A A wal 
2 ADL LE BE WL ES Ll BS re 2 Gl GOS YA. 


Ed 


1 C196 oh LEE DE Le DN Uo ESL IE 


Gib dl be dl Dalle SF a eR US 
A 2 as Ae EES 2 SEERA SS ye 8 ASA AES AS, 4" 
dn on JIE FL fail fs SoCal, sl Lo SEY 


BOS LOS SF ll SLSS LOS LOS sb ILS 
BOS LOS SE dl AUN LS be Ls FIG 
dl Ale Sa SAS 5 LOS LS se sola CLS 
EGC A SL BLL GST DE Sl oo 
IG 3 IG Es FHS be SL Jo IG + es 5 SCG LS 


LE Ar As 
. sl om an3l SS SG 
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১০৪ জামে আত-তিরমিযী 


২৮১০ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি 
"ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্ববর্তী উন্মাতগণের তুলনায় তোমাদের আয়ুঙ্কাল হল আসরের 
নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় । তোমাদের ও ইহুদী-খৃস্টানদের উপমা হল এই যে, 
এক ব্যক্তি কিছু সংখক শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইল । সে বলল, কে আছে এমন যে 
এক কীরাতের বিনিময়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দিবে? অতএব 
ইহুদীরা এক কীরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল । লোকটি আঁবার বলল, কে 
আছ এমন যে এক কীরাতের বিনিময়ে. দুপুর থেকে আসরের নামাযের সময় পর্যন্ত 
আমার কাজ করে দিবে? এবার নাসারাগণ এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। 
অতঃপর তোমরা আসর নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাতের বিনিময়ে 
কাজ করলে । এতে ইহুদী-খৃস্টানগণ রাগাবৰিত হয়ে বলল, আমরা কাজ করলাম 
বেশী কিন্তু পারিশ্রমিক পেলাম কম । তিনি (আল্লাহ) বলেন, আমি কি তোমাদের 
উপর যুলুম করে তোমাদের হক নষ্ট করেছি? তারা বলল, না । তিনি বলেন, এটা 
আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা দান করি (বু) । 

আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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অধ্যায় £ 8৪৫ 
elis ale alll ilo alll Jgus ye slyall plas lg 
(কুরআনের ফযীলাত) 
অনুচ্ছেদ £ ১ 
(সূরা আল-ফাতিহার ফযীলাত) 


Fer onl SE oo Loo y 2 Fl Us ES LLG CGS YA) 
পা পর্ণ + A1’ 4. « L o1AS 4A Ar 4 AT A 

CF es le alt Lo NI 2 ial oF atl GF nl 
PEPE NCE PI Aa BY Y {AAAS Ne Ais at ue 


J dG UBS dds Sls dl EG 
05 IG dO C LE NIG AL 6 di od 
Hans SAU ILE CINE AL aie dh her dbl 
el C5 in BIG SC SS CF SI UID te) 
EY, HIG Fmd UFC BUI, db el st 
oD INS IS Lye GIS edt IG DGS 
IG dl I US IG Ge BLS Ys HG Ys LS 
SUA TEG IG Nal Ss ELS AL a dr Le dt, 


SABC un Gi GHG ALS il dro DUIS IG 
GA BLA. NS g | | Ig 


EL G0 GE EL SH XAG To PAN Yo I 


Ed 


ELS Gd bd OIL EN 
২৮১১ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাব (রা)-র নিকট গেলেন এবং তাকে ডাকলেন $ হে 
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১০৬ জামে আত-তিরমিযী 


উবাই! উবাই (রা) তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন কিন্তু 
জবাব দিলেন না। তবে সংক্ষেপে নামায শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং বললেন £ আসসালামু আলাইকা ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ ওয়া আলাইকুমুস্‌ 
সালাম । হে উবাই! আমি তোমাকে ডাকলে কিসে তোমাকে জবাব দিতে বাধা দিল? 
তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো নামাযে ছিলাম ৷ তিনি বলেন $ আল্লাহ 
আমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে তুমি কি এ হুকুম পাওনি “রাসূল যখন 
তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ 
ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে” (সূরা আল-আনফাল £ ২৪) ? তিনি বলেন, হা। 
আর ফোন দিন এরূপ করব না ইন্শাআল্লাহ । তিনি বলেন ঃ তুমি কি চাও যে, আমি 
তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাই যার মত কোন সূরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর 
এমনকি কুরআনেও নাযিল হয়নি? তিনি বলেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নামায়ে কি পড়? তিনি 
(উবাই) উন্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ করলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £$. যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! এ সূরার মত 
(মর্যাদা সম্পন্ন) কোন সূরা তাওরাত, ইনজীল, যাবূর, এমনকি কুরআনেও নাযিল 
করা হয়নি । আর এটি বারবার পঠিত সাতটি আয়াত সম্বলিত সূরা এবং মহান 
কুরআন যা আমাকে দেয়া হয়েছে (দার, হা) ।১ 

এ হাদীসটি হাসান: ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ ৪ ২ 
(সূরা আল-বাকারা ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলাত)' 
lol bee GF oe YY dl LE CEs LES CUS YAY 
JG Lal nL dT, 5 2 le lbs 


A SY LAS ads [fF ) Ku Ef nl Gym es 


A] 
২৮১২ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ গোরস্থানে পরিণত করো না। 


১. সূরা আল-হিজরের ৮৭ নম্বর আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে (অনু.) ৷ 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১০৭ 


যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পাঠ করা হয় তাতে শয়তান প্রবেশ করে না 


(আ,না,মু)। 
এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
be uf; dl Gos Gas ES DICE 2 AD ES NAST 


se ad 696 Cl I il GE As 0 p> 
8 G5 AINE ULE 0 LE 2 0 AL ae bo 
ll | + obi sl iu 
২৮১৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসান্পাম বলেছেন £ প্রতিটি বস্তুরই চূড়া আছে। কুরআনের উঁচু চূড়া হল 
সূরা আল-বাকারা। এতে এমন একটি আয়াত আছে যা কুরআনের আয়াতসমূহের 
প্রধান । তা হল আয়াতুল কুরসী (হা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কেবল হাকীম ইরনে জুবাইরের সূত্রে 
আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। শোবা তার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে 
দুর্বল রাবী আখ্যায়িত করেছেন। 


Er ME EATS 0 LLL ALS HS ES YAN 
EL HDS SELINA Cl of SD A be lB Lf 
UCL TE 
Ce bi ০% 6 | SNES 
তে > Ln bio a WA fe Ie as LP 
VE Rl) He TASER Be TOR 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা আল-মুমিন-এর 
হা-মী-ম থেকে ইলাইহিল মাসীর (১, ২, ৩, নং আয়াত) পর্যন্ত এবং আয়াতুল 
কুরসী তিলাওয়াত করবে সে এর উসীলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র) হেফাজতে 
থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা তিলাওয়াত করবে সে এর উসীলায় সকাল পর্যন্ত 
হেফাজতে থাকবে (দার) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কোন কোন হাদীসবেত্তা আবদুর রহমান 
ইবনে আবু বাক্র ইবনে আবু মুলাইকার স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। 
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১০৮ জামে আত-তিরমিযী 
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২৮১৫ ৷ আবু আইউব আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । তার খেজুর বাগানে 
একটি ছোট মাচান ছিল । তিনি তাতে শুকনো খেজুর রাখতেন ৷ রাতে শয়তান জিন 
এসে মাচান থেকে খেজুর নিয়ে যেত । তিনি এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে নালিশ করলেন তিনি বলেন $ যাও, এটিকে তুমি যখন দেখবে 
তখন বলবে, বিসমিল্লাহ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে 
ডেকেছেন । রাবী বলেন, জিন আসতেই তিনি তাকে ধরে ফেলেন সে তখন কসম 
করে বলল যে, সে আর কখনও আসবে না । কাজেই তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। 
অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন £ তোমার বন্দী কি করেছে? তিনি বলেন, সে শপথ করেছে যে, সে আর 
কখনও আসবে না । তিনি বলেন £$ সে মিথ্যা বলেছে এবং সে তো মিথ্যা বলায় 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১০৯ 


অভ্যন্ত। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে আবার ধরলেন। এ বারও সে শপথ 
করল যে, পুনরায় সে আর আসবে না । তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন । অতঃপর তিনি 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন $ 
কি হে! তোমার বন্দীর .কি খবর? তিনি বলেন, সে কসম করে বলেছে যে, পুনরায় 
সে আর আসবে না, কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছে। তিনি বলেন £ সে এবারও 
মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত । রাবী বলেন, তিনি আবারো তাকে ধরে 
ফেলেন এবং বলেন, আমি তোকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে না 
নিয়ে ছাড়ছি না। সে বলল, আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই । 
আপনি আপনার ঘরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন । তাহলে কোন শয়তান বা অন্য 
কিছু এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার তিনি নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার বন্দী কি করেছে? 
রাবী বলেন, তিনি তাকে জিনের কথা ব্যক্ত করলেন তিনি বলেন ঃ$ সে মিথ্যাবাদী 
হলেও এ কথাটা সত্য বলেছে। 


আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 
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১১০ জামে আত-তিরমিযী 


২৮১৬ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক অভিযানে) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। 
তারা সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না। তিনি তাদেরকে কুরআন পড়তে বলেন । সুতরাং 
প্রত্যেকেই যার যা মুখস্ত ছিল তা পড়ে শুনায় । অবশেষে তিনি এদের মধ্যে 
সবচাইতে কম ৰয়সী এক ব্যক্তির কাছে এলেন । তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন $ হে 
মিয়া! তোমার কাছে কি আছে? সে বলল, আমার এই এই সূরা ও সূরা আল-বাকারা 
মুখস্ত আছে । তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন £ তোমার সূরা আল-বাকারা মুখস্ত 
আছে? সে বলল, হা । তিনি বলেন ঃ যাও, তুমিই এ বাহিনীর অধিনায়ক ৷ দলের 
একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ্র কসম! আমি সূরা 
আল-বাকারা এই ভয়ে মুখস্ত করিনি যে, আমি এটা নিয়ে (রাতের নামাযে) দাড়াতে 
পারব না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. বলেন £ তোমরা কুরআন 
শিক্ষা কর এবং তা তিলাওয়াত কর । কেননা যে ব্যক্তি কুরআন পড়তে শিখে, তা 
পাঠ করে এবং এটা নিয়ে নামাযে দাড়ায় তার জন্য কুরআনের উপমা হল কন্তুরী 
ভর্তি চামড়ার থলের ন্যায় যার সুগন্ধ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আর যে ব্যক্তি তা শিখে 
ঘুমিয়ে রয়েছে তার উপমা হল মুখবদ্ধ কস্তুরীর থলের ন্যায় (ই, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। কুতাইবা-লাইস ইবনে সাদ-সাঈদ 
আল-মাকবুরী-আবু আহমাদের মুক্তদাস আতা (র)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসাল হিসাবেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই 
সূত্রে আবু হুরায়রা (রা)-র উল্লেখ নাই । এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনে কাব (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £৩ 
(সূরা আল-বাকারার শেষ আয়াতের ফযীলাত) 

(AR AE dL CEG rt OT BG YA\YV 
wll yu bl 6 Lp of wd Ls bo nll be Pe) 
Lye Al oe SEIT GS AL a di do dtd IG 96 

EAE 

২৮১৭ । আৰু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি রাতে সূরা . 
আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে (বু, মু, 
দা, না, ই, মা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৮১৮ । নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি 
কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব থেকে দু'টি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। সেই দু'টি 
আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আল-বাকারা সমাপ্ত করা হয়েছে। যে ঘরে তিন রাত এ 
দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের কাছে আসতে পারে না (না, 
দার, হা)। | 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
অনুচ্ছেদ £ 8 
(সূরা আল ইমরানের ফযীলাত) 
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২৮১৯ ৷ নাওওয়াস ইবনে সামআন (রা) থেকে বর্ণিত | নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ কুরআন ও কুরআনের ধারক-বাহকগণ কিয়ামতের দিন 
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এমনভাবে হাযির হবে যে, সূরা আল-বাকারা ও আল ইমরান তাদের আগে আগে 
থাকবে । নাওওয়াস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'টি 
সূরার আগমনের তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি সেগুলো এখনও ভুলিনি । তিনি 
বলেন £ (১) এ দু'টি সূরা ছায়ার মত আসবে, আর এতদুভয়ের মাঝে থাকবে 
আলো । (২) অথবা এ দু'টি কালো মেঘ খণ্ডের ন্যায় (৩) অথবা ডানা বিস্তারকারী 
পাখীর ন্যায় আসবে এবং তাদের সাথীর পক্ষ হয়ে বিতর্ক করবে (মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা ও আবু 
উমামা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলেমগণের মতে এ হাদীসের তাৎপর্য 
এই যে, উক্ত সূরাদ্বয়ের সওয়াব কিয়ামতের দিন এভাবে এসে হাযির হবে। এই 
হাদীস এবং অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত অন্যান্য হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন আলেম 
এ কথাই বলেছেন। নাওওয়াস ইবনে সামআন (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ “কুরআন এবং যারা দুনিয়াতে কুরআনের উপর আমল 
করত তারা হাযির হবে” এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমলের সওয়াবই হাযির 
হবে । মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল-হুমাইদী-সুফিয়ান-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) 
সৃষ্টি করেননি", এর ব্যাখ্যায় সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, আয়াতুল কুরসী হল 
আল্লাহর কালাম, আর আল্লাহ্র কালাম তো নিঃসন্দেহে আসমান-যমীনের সকল 
সৃষ্টির চাইতে মহান । 
অনুচ্ছেদ £ ৫ 
(সূরা আল-কাহ্‌ফের ফযীলাত) 
alSe Kb GUNGL HES BSCE Sa GS TAY. 
0 SD SLAIN TE 2 CES IL NEL IG 
Ar Le DUIS 56 DELI DUN Le BU hi al 
EU LS 2 de IGS I WS FS AL LE 

+ SLD de Hold ES 

২৮২০ । আল-বারাআ (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্‌ফ পাঠ 
করছিল । হঠাৎ সে দেখল যে, তার পশুটি লাফাচ্ছে। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে 
মেঘমালা বা ছায়ার মত কিছু দেখল । লোকটি রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে এ ঘটনা বলল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১১৩ 


বলেন ঃ এটা হল বিশেষ প্রশান্তি যা কুরআনের সাথে বা কুরআনের উপর নাযিল 
হয়েছে (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ অনুচ্ছেদে উসাইদ ইবনে 
হুদাইর (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


Ac Bond Ed si Ae FAIS, 3 প্ণর্ভ ০৮ $$ L2A 239.3 


is He Asx 1 i > UE on Mesa GUSSTATY 
fal ol be lb ln HU GF DS al on IU be GS 
EIN Le SUES TI IG AL LE dt A all oe 
+ JEW EES a mar 
২৮২১ । আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্‌ফের প্রথম তিনটি আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের 
ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে (মু, দা, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুআয 
ইবনে হিশাম-আমার পিতা-আবু কাতাদা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ 
বৰ্ণিত হয়েছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৬ 
(সূরা ইয়াসীনের ফযীলাত) 


AY Ad # 3A oa 4 A IAS -A2 £4 oe 
dl LE n> IG SG 2 ul 3 dis A> .YATYY 


eB 


AL ait Ac B28 ATLA AS 2, CAL, BEL A cei s 
SUS A bo oe Ll ban GF po sh gl of oll 


AEE ALL Ll Le AN IGIG 5 DES 5 


Sil 0G iC i FSV, SSL, O 
ofa is 
২৮২২ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ প্রতিটি জিনিসের কলব (হৃদয়) আছে । কুরআনের 
কলব হল সূরা ইয়াসীন ৷ যে ব্যক্তি এ সুরা একবার পড়বে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার 
জন্য দশবার কুরআন পড়ার সমতুল্য সওয়াব নির্ধারণ করেন (দার)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল হুমাইদ ইবনে 
আবদুর রহমানের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । বসরায় এই সূত্র ছাড়া কাতাদার 
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১১৪ জামে আত-তিরমিযী 


রিওয়ায়াত সম্পর্কে কিছু জানা নাই ৷ হারূন আবু মুহাম্মাদ একজন অখ্যাত শায়খ । 
আবু মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না-আহমাদ ইবনে সাঈদ আদ-দারিমী-কুতাইবা- 
হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
এ অনুচ্ছেদে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সনদের দিক 
থেকে তার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। এর সনদসূত্র দুর্বল । এ অনুচ্ছেদে আবু 
হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ৭ 
(সূরা হা-মীম আদ-দুখানের ফযীলাত) 
A Ee 0 Ee 5, LL GS TATY 
ILD AD SS HEMNG TB Se AL LC dt Lo ad 
+ ALO 

২৮২৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি রাতে সূরা হা-মীম আদ-দুখান 
তিলাওয়াত করে, ভোর হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহ্র 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি। আমর ইবনে আবু খাসআম যঈফ । ইমাম বুখারী বলেন, আমর 
একজন মুনকার রাবী । 

cA BAG A 2 ASA AL IAS ALIS 


be ole 25 ES AHI dl LE DS CES TATE 


Ed 


do dl ক ৬ % 2 lbs | oe pL sl > 
+ LE Lod DS Sel Te 3 ads alll 
২৮২৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সূরা হা-মীম আদ-দুখান 
পড়বে তাকে মাফ করা হবে। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস 
জানতে পেরেছি । আবু মিকদাম হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে আখ্যায়িত । হাসান বসরী 
(র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে কিছুই শুনেননি। আইউব, ইউনুস ইবনে উবাইদ ও 
আলী ইবনে যায়েদ তাই বলেছেন । 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১১৫ 
অনুচ্ছেদ £ ৮ 
(সূরা আল-মুল্‌কের ফযীলাত) 


ns b> hl nl 2 ALLIAGE 2 Mama BIS YAYO 
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JG ris onl 8 Gnd alos nls SAIL WL Sm 
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২৮২৫ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবী একটি কবরের উপর তার তাবু খাটান । তিনি 
জানতেন না যে, তা একটি কবর । তিনি হঠাৎ অনুভব করেন যে, কবরে একটি 
লোক সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত করছে। সে তা পাঠ করে শেষ করল । অতঃপর 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আমি একটি কবরের উপর তাবু খাটাই । আমি জানতাম না যে, তা কবর । হঠাৎ 
অনুভব করি যে, একটি লোক সূরা আল-মুলক পড়ছে এবং তা শেষ করেছে । নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ£ এ সূরাটি প্রতিরোধকারী মুক্তি দানকারী ৷ 
এটা কবরের আযাব থেকে পাঠককে মুক্তি দান করে। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে গরীব । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


4" 2a. 2 cA 2189. 3 পুত - 


Ar 2-42 লু ৮ Ed 5 
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১১৬ জামে আত-তিরমিযী 


২৮২৬ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ কুরআনে বত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে যা কোন ব্যক্তির জন্য 
সুপারিশ করলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হল তাবারাকাল্লাযী 
বিয়াদিহিল মুলক (আ, দা, না, ই, হা)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
Li SE FEELS a dt Lo A 5 Al 
LL a SITS L550 
২৮২৭ ৷ জাবির (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা 
আলিফ লাম-মীম তান্যীল ও সূরা তাবারাকাল্লাধী বিয়াদিহিল্‌ মুল্‌ক না পড়ে 
ঘুমাতেন না । 
আবু ঈসা বলেন, একাধিক রাবী এ হাদীস লাইস ইবনে আবু সুলাইম থেকে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুগীরা ইবনে মুসলিম-আবুয যুবাইর-জাবির (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে । যুহাইর বলেন, আমি 
আবুয যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাবির (রা)-কে এ হাদীস আলোচনা 
করতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমাকে এ হাদীসটি সাফওয়ান ব্য ইবনে সাফওয়ান 
বর্ণনা করেছেন। আবুয যুবাইর-জাবির (রা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার 
বিষয়টি যেন যুহাইর অস্বীকার করলেন। হান্নাদ-আবুল আহওয়াস-লাইস-আবুয 
যুবাইর-জাবির (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ বর্ণিত আছে ৷ হুরাইম ইবনে মিসআর-ফুদাইল-লাইস-তাউস (র) বলেন, 
এ দু'টি সূরায় (আলিফ লাম মীম তানযীল ও সূরা আল-মুল্ক) কুরআনের প্রতিটি 
সূরার উপর সত্তর গুণ বেশী নেকী আছে। 


অনুচ্ছেদ £ ৯ 
(সূরা আয-যিল্যালের ফযীলাত) 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১১৭ 
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২৮২৮ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি সূরা “ইযা যুল্যিলাত” পড়বে 
তাকে কুরআনের অর্ধেকের সমান সওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি “কুল ইয়া 
আইয়্যুহাল কাফিরূন” পড়বে তাকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান এবং যে 
ব্যক্তি সূরা “কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়বে" তাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের 
সমান সওয়াব দেয়া হবে (বা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । হাসান ইবনে সাল্ম-এর সূত্রেই কেবল 
আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি । এ অনুচ্ছেদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস 
বৰ্ণিত আছে। 

i8- 8 A 2 ALi 


MSE ai fA ১ $৪০০4 প্ৰ্ডী ত 
SES Cl Ale Sradl ol LL GS YAY 
e 2a dd, ‘ UL oH il br Sf ELT 


125 Cd FIG SGU EG B EL RIIG Ls 
IG LIGA AN BLL LAIN IG a EHC Gade YS al 
IG NIG AB, ai 0 St CLS LT IG 0 CH 
IG SLU ety IG SL IG SLE EIU Ba IG sb 

+ EF CI IG SOA Ly IG SL IG 5S IN; (tL Ll 

২৮২৯ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন $ হে অমুক! তুমি কি 
বিবাহ করেছ? তিনি বলেন, না হে আল্লাহ্র রাসূল । আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে 
বিবাহ করার মত সম্পদ নেই । তিনি জিজ্ঞেস করলেন £ “তোমার কি সূরা কুল্‌ 
হুওয়াল্লাহু আহাদ মুখস্ত নেই”? তিনি বলেন, হা আছে। তিনি বলেন £ এটা 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ । তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার কি সূরা ইযা 
জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু্‌ মুখস্ত নেই? তিনি বলেন, হা আছে। তিনি বলেন ৪ 
এটা কুরআনের এক-চতুৰ্থাংশ । তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন £ তোমার কি সূরা 
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১১৮ জামে আত-তিরমিযী 


কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন জানা নেই? তিনি বলেন, হা আছে। তিনি বলেনঃ 
এটা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ । তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন £ তোমার কি সূরা ইযা 
যুলযিলাতিল আরদু মুখস্ত নেই? তিনি বলেন, হা আছে। তিনি বলেন ঃ এটা 
কুরআনের এক-চতুৰ্থাংশ । অতএব তুমি বিবাহ কর, বিবাহ কর। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
অনুচ্ছেদ ৪ ১০ 
(সূরা আল-ইখলাস ও যিল্যালের ফযীলাত) 
MOL UE SD Ns CET AS Yi de BS vA. 
1 Ae NID IG IG als Al 2° LE EES ATA 
CBIR IIMA IH ofl Us IN IH; Gl LS le 
« SUED Js SIICII l U YH Sb 
২৮৩০ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরা ইযা যুলযিলাতিল আরদু কুরআনের অর্ধেকের 
সমান, কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং কুল ইয়া আইয়্যুহাল 
কাফিরূন এক-চতুর্থাংশের সমান (বা, হা)। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল ইয়ামান ইবনুল মুগীরার 
সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি । 
অনুচ্ছেদ £ ১১ 
(সূরা আল-ইখলাসের ফযীলাত) 


BAS পণ 4 $3 Bd, 8, BLAS rds 


Le Ga IU LU cn ama dd GS YAY 


oA Eo As A ol si 2 LS bo 3 
LE SSC il Ls a0 dt Lo dd ILL IG Cl Cal be 
« SCL 5 5 Wa (NADI TS SUBTLE AS 
২৮৩১ ৷ আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের কেউ এক রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে 
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আবওয়ারু ফাদাইলিল কুরআন ১১৯ 


অপারগ না কি? যে ব্যক্তি আল্লাহুল ওয়াহিদুস্‌ সামাদ (সূরা আল-ইখলাস) পড়ল সে 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ল (আ, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । এ অনুচ্ছেদে আবুদ দারদা, আবু সাঈদ, 
কাতাদা ইবনুন নোমান, আবু হুরায়রা, আনাস, ইবনে উমার ও আবু মাসউদ (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে । যাইদার রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক উত্তমরূপে কেউ 
এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নাই । ইসরাঈল ও ফুদাইল ইবনে 
ইয়াদ এটির সমর্থক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। শোবা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য রাবীগণ 
মানসূরের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু এতে তারা গড়মিল করেছেন। 


SE Ail ADL be DULL GAN EES LS nl EES YAYY 
Hob AGN I Go SE rl LE oh al ass 
rd DI Se ELSI 2 Lal 2 ole AS D2 
all IE ia) ADTs BLL oo 5 ls ao 
+ HLLIG So UG EB Lo Ls LE dl hr 
২৮৩২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসছিলাম ৷ তখন তিনি এক ব্যক্তিকে কুল 
হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়তে শুনলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন. ঃ ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ওয়াজিব 
হয়ে গেছে? তিনি বলেন $ বেহেশৃত (মা, না, হা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আমরা কেবল মালেক 
ইবনে আনাস (র)-এর সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইবনে হুনাইন হলেন 
উবাইদ ইবনে হুনাইন। 


Jee Hors EES SrA GP ns oe ES NAVY 
IG ALS As dt do al 58 WL on il Ge Ell oul bs 
IG LS aE Al Lo all of SEAN ps rs ale B35S ST YI 
Se BTS et OE FE 20 Ub FE STO 2 
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১২০ জামে আত-তিরমিযী 


IH GALS UIE DE CIN SUE DOBLE BG i 
: HU sb 
২৮৩৩ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ঃ যে ব্যক্তি প্রতি দিন দুই শত বার সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়বে তার 
পঞ্চাশ বছরের গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে, কিন্তু তার ঝণের বোঝা থাকলে তা 
ব্যতীত । একই সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, 
তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য শয্যা গ্রহণ করে ডান কাতে শুয়ে এক শত 
বার কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পড়বে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ 
হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিক দিয়ে বেহেশৃতে প্রবেশ কর । 


আবু ঈসা বলেন, সাবিত-আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াত হিসাবে এ 
হাদীসটি গরীব । এ হাদীসটি সাবিতের সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। 


AA BPA, El ee Ace পুৰী SoA 8.2 পণ্ড ০ 


on Mr EL EI 4 be Un re US TAYE 
ae ali Lo NIG IG IG Tp Lal Se p5C HH Es LS 
LS be LESS $5 JG LANCE SL PL Ee ass AM 
IG 5 SDD STE AL ol ddl EE 
SAF TIL sl Af “le dt do dl Ura JG an =~ IY 
de DEE ml ul 5 BD SA Gt LDNCE 
J Bi, YU SLDNEE KE LIC CD MIG ALS le dl 
AIOE 

২৮৩৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা সমবেত হও, আমি তোমাদেরকে 
কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব । তিনি (রাবী) বলেন, অতএব যাদের একত্র 
হওয়ার সুযোগ হয়েছে তারা সমবেত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (ঘর থেকে) বেরিয়ে এসে কুল হওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা আল-ইখলাস) 
পড়লেন, অতঃপর ভেতরে চলে গেলেন । আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন £ঃ আমি তোমাদের নিকট 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১২১ 


কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ব । মনে হয় এ বিষয়ে এখন তার কাছে আসমান. 
থেকে খবর এসেছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে' 
বলেন £ আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। 
জেনে রাখ! এ সূরাটিই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (মু) ৷ 

He আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ এবং এ সূত্রে গরীব । আবু হাযিম 
আল-আশজাঙঈর নাম সালমান । 


A A পণ্ড ০ < A 4 পপর ত 8 ag Er পল ০ 

AL 5 ALD UWE EES Gl lal FS YAYO 
Ld El Ed 
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২৮৩৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক- 
তৃতীয়াংশের সমান । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


rr 0 Ach nit AS A LU A ed EA) La LANES বৰে 
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১২২ জামে আত-তিরমিযী 


২৮৩৬ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্গিত। আনসার সম্প্রদায়ের এক 
ব্যক্তি কুবা মসজিদে তাদের ইমামতি করতেন তিনি নামাযে সূরা আল-ফাতিহার 
পর কোন সূরা পড়ার মনস্থ করলে প্রথমে সূরা ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ পড়তেন 
এবং এ সূরা শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পড়তেন । প্রতি রাকৃ্‌আতেই তিনি 
এরূপ করতেন । তার সাথীরা এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করে বলেন, আপনি 
' এ সূরাটি পড়ার পর মনে করেন যে, এটা বুঝি যথেষ্ট হয়নি, তাই এর সাথে অপর 
একটি সূরাও পড়েন । আপনি হয় এ সূরাটিই পড়বেন, না হয় এটা বাদ দিয়ে অন্য 
কোন সূরা পড়বেন। তিনি বলেন, আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। যদি 
তোমাদের পছন্দ হয় আমি এ সূরাসহ ইমামতি করি, আর পছন্দ না হলে ইমামতি 
ছেড়ে দেই । কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে ভালো 
মানুষ । তাই তারা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানাতে রাজী হলেন না। 
পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলে তারা বিষয়টি তাকে 
অবহিত করলেন তিনি বলেন ঃ হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে নির্দেশ. 
দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর তোমাকে প্রতি রাকৃআতে 
এ সূরা পড়তে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এটি খুব 
ভালোবাসি ৷ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এর প্রতি 
তোমার ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে (বা, বু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে উমার-সাবিত 
আল-বুনানী সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে গরীব । মুবারক ইবনে ফাদালা-সাবিত 
আল-বুনানী-আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 
IGA A BL! in col GIUADNII U IG HES St 

+ Luly GULLS SH 

“একটি লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’ সূরাটিকে 
ভালোবাসি । তিনি বলেন £ তোমার এই ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ 
করাবে।” - 


অনুচ্ছেদ $ ১২ 

[যুআব্বিযাতাইনের (সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস) ফযীলাত] 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১২৩ 


ERA NERA 2 0 SUE I 35 IG Lae De 
Dsl BG bl 2 sl ll UIDs 
২৮৩৭ ৷ উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লান্লাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ আল্লাহ আমার উপর এমন কতগুলো আয়াত নাযিল 
করেছেন যার কোন নযির নাই £ কুল আউযু বিরবিবন নাস....শেষ পর্যন্ত এবং কুল 
আউযু বিরবিবল ফালাক থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত (আ, না, মু)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


sl bP er Gl A Lp oF a AIS LLG ES YATA 
TES I AIG AC HL CC 


Aca er 


+ Uo YS 23 Sadly Tl 

২৮৩৮ ৷ উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর সূরা আন-নাস ও 
সূরা আল-ফালাক পড়তে আদেশ করেছেন (আ, দা, না, বা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব (কোন কোন নোসখায় গরীব) ৷ 
অনুচ্ছেদ £ ১৩ 
SDAA Ao He BU 
rT Bog TO 0 I xl eg rd Ee < ৯ YAY 


i x 5 ET 0 9% 
VOCAL E - Eo rf > J sl Dnilp FS il 
LLL 
২৮৩৯ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি (আখেরাতে) সম্মানিত 
নেককার লিপিকর ফেরেশতাদের সাথে থাকবে । আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং 
এটা তার পক্ষে (হিশামের বর্ণনায়) খুবই কঠিন ও (শোবার বর্ণনায়) কষ্টকর, সে 
দু'টি পুরস্কার পাবে (বু, মু, দা, না, ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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১২৪ জামে আত-তিরমিযী 
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২৮৪০ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £$ যে ব্যক্তি কুরআন পড়েছে এবং তা মুখস্ত রেখেছে, এর 
হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে প্রবেশ 
করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন লোক সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল 
করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত ছিল (আ, ই, দার) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস 
জানতে পেরেছি । এর সনদসূত্র সহীহ নয়। হাফ্‌স ইবনে সুলাইমান আবু উমার 
আল-বাযযায আল-কৃফী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল ৷ 
অনুচ্ছেদ £ ১৪ 
কুরআন মজীদের মর্যাদা প্রসঙ্গে ৷ 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১২৫ 
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২৮৪১ ৷ আল-হারিস আল-আওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা 
আমি মসজিদে গিয়ে দেখি যে, কিছু লোক বিভিন্ন আলাপে লিপ্ত আছে। আমি আলী 
(রা)-র কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি দেখছেন না যে, 
লোকেরা বিভিন্ন আলাপে রত রয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা তাই করছে! 
আমি বললাম, হা । তিনি বলেন, শোন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ সাবধান! অচিরেই ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ ফিত্না থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি? তিনি 
বলেন $ আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) । এতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের খবর ও 
পরবর্তীদের খবর এবং তোমাদের মাঝে মীমাংসার বিধান । এটা (সত্য-মিথ্যার 
মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজনকারী, কোন নিরর্থক ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি অহংকারবশে 
এটা ত্যাগ করবে, আল্লাহও তার অহংকার চূর্ণ করবেন । এটাকে বাদ দিয়ে যে 
হেদায়াত তালাশ করবে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন । এটা হল আল্লাহ্র মযবুত 
রশি, হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সহজ-সরল পথ । তা অনুসরণ করলে 
মানুষের চিন্তাধারা বিপথগামী হয় না এবং এতে যবানও আড়ষ্ট হয় না। আলেমগণ 
এ থেকে তৃপ্ত হয় না (যতই পড়ে ততই ভালো লাগে), বারবার পড়লেও এটা 
পুরানো হয় না এবং এর রহস্য ও নিগৃঢ় তত্ত্বের অস্ত নেই । এটা সেই গ্রন্থ যা শোনা 
মাত্রই জিনেরা বলে উঠলো, “আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনলাম যা সঠিক 
পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি” (সূরা জিন £ ১, ২) । যে 
ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে এবং যে তদনুযায়ী আমল করে সে 
প্রতিদান প্রাপ্ত হয়। যে এর সাহায্যে মীমাংসা করে সে ইনসাফ করে এবং যে এর 
দিকে আহবান করে তাকে সহজ-সরল পথে চালিত করা হয়। হে আওয়ার! তুমি 
এটা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধর (দার) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল হামযা আয-যাইয়্যাতের 
সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এর সনদসূত্র অজ্ঞাত । আল-হারিসের রিওয়ায়াত 
সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আছে । 
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১২৬ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ $£ ১৫ 
কুরআন শিক্ষার ফধীলাত । 
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২৮৪২ । উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে কুরআন শিক্ষা 
করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয় । আবদুর রহমান বলেন, এ হাদীসই আমাকে এ 
স্থানে বসিয়ে রেখেছে । তিনি উসমান (রা)-র আমল থেকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের 
আমল পর্যন্ত কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (বু, দা, না, ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৮৪৩ ৷ উসমান (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে 
কুরআন শিখে এবং অপরকে তা শিখায় (বু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবদুর রহমান ইবনে মাহদী 
প্রমুখ সুফিয়ান সাওরী-আলকামা ইবনে মারসাদ-আবু আবদুর রহমান-উসমান 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । সুফিয়ান 
উক্ত হাদীসের সনদে সাদ ইবনে উবাইদার উল্লেখ করেননি ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ 
আল-কাত্তান এ হাদীস সুফিয়ান ও শোবা-আলকামা ইবনে মারসাদ-সাদ ইবনে 
উবাইদা-আবু আবদুর রহমান-উসমান (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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সূত্রে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ-সুফিয়ান-শোবা সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে 
বাশশার উক্ত হাদীস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বলেন, 
ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ উক্ত হাদীস সুফিয়ান ও শোবা-একাধিকবার আলকামা ইবনে 
মারসাদের সূত্রে-সাদ ইবনে উবাইদা-আবু আবদুর রহমান-উসমান (রা)-নবী 
সান্পাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । মুহাম্মাদ ইবনে 
বাশশার বলেন, সুফিয়ানের শাগরিদগণ এর সনদে “সুফিয়ান-সাদ ইবনে উবাইদা” 
এভাবে উল্লেখ করেননি এবং এটাই সহীহ । আবু ঈসা বলেন, শোবা এ হাদীসের 
সনদে সাদ ইবনে উবাইদার নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ানের 
রিওয়ায়াতই যেন অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ । আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া 
ইবনে সাঈদ বলেছেন, আমার মতে শোবার সমতুল্য কেউ নেই । কোন 
রিওয়ায়াতের বেলায় সুফিয়ানের সাথে তার মতভেদ হলে সেই ক্ষেত্রে আমি 
সুফিয়ানের বক্তব্য গ্রহণ করি। আমি আবু আশ্মারকে ওয়াকীর সূত্রে উল্লেখ করতে 
শুনেছি, শোবা বলেছেন, সুফিয়ান আমার তুলনায় অধিক স্মরণশক্তির অধিকারী । 
সুফিয়ান কারো বরাতে আমার নিকট কিছু বর্ণনা করলে আমি সেই সম্পর্কে উক্ত 
ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে তিনি হুবহু তাই বলেন যা সুফিয়ান আমাকে বলেছেন। এ 
অনুচ্ছেদে আলী ও সাদ (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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২৮৪৪ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে 
এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয় । 

আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল আবদুর রহমান ইবনে ইসহাকের রিওয়ায়াত 

হিসাবে আলী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস 

জানতে পেরেছি। 


অনুচ্ছেদ £ ১৬ 
যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষরও পাঠ করে তার প্রাপ্য সওয়াব সম্পর্কে । 
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২৮৪৫ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি হরফ 
পড়বে তার জন্য এর সওয়াব আছে। আর সওয়াব হয় তার দশ গুণ হিসাবে । আমি 
বলি না যে, ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি 
হরফ এবং মীম একটি হরফ (দার) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ এবং উক্ত সনদে গরীব । আমি 
কুতাইবা ইবনে সাঈদকে বলতে শুনেছি, আমি অবগত হয়েছি যে, মুহাম্মাদ ইবনে 
কাব আল-কুরাযী (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মখৃহণ 
করেন। এই হাদীস ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উপরোক্ত সনদ সূত্রে ব্যতীত অন্য 
সূত্রেও বর্ণিত আছে। এ হাদীস আবুল আহ্‌ওয়া (র) ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 
বর্ণনা করেছেন। তাদের কতক রাবী এটিকে মরফ্‌ হাদীস হিসাবে এবং কতক রাবী 
মওকুফ হাদীস হিসাবে অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা 
করেছেন । মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাধযী (র)-এর উপনাম আবু হামযা । 
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২৮৪৬ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ কিয়ামতের দিন কুরআন হাযির হয়ে বলবে, হে আমার রব! একে 
(কুরআনের বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। অতঃপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার 
মুকুট পরানো হবে। সে পুনরায় বলবে, হে আমার রব! তাকে আরো পোশাক দিন। 
সুতরাং তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার রব! 
তার প্রতি সম্ভুষ্ট হোন। কাজেই তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা 


° 
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হবে, তুমি এক এক আয়াত পড়তে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক । 
এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে নেকী বাড়ানো হবে (হা) । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার- 
(রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। এ সূত্রে এটি 
মরফৃরূপে বর্ণিত হয়নি। আবদুস সামাদ-শোবা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় 
এটিই আমাদের মতে অধিকতর সহীহ । 


অনুচ্ছেদ £ ১৭ 
(কুরআন পাঠে আল্লাহ্র সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করা যায়) 
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২৮৪৭ । আৰু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ্‌ বান্দার দুই রাকৃআত নামাযে যেভাবে মনোনিবেশ 
করেন এর চাইতে কোন কিছুতেই এরূপ করেন না । বান্দা যতক্ষণ নামাযে রত 
থাকে ততক্ষণ তার মাথার উপর নেকী বর্ষিত হতে থাকে । বান্দা কুরআন পড়ার 
মাধ্যমে আল্লাহ্র যতটুকু নৈকর্ট্য লাভ করতে পারে অন্য কিছু দ্বারা তার এত নৈকট্য 
লাভ করতে পারে না। 
আবু ঈসা বলেন, যায়েদ ইবনে আরতাত-জুবাইর ইবনে নুফাইর-নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। 
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২৮৪৮ ৷ জুবাইর ইবনে নুফাইর (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ পাকের উৎস থেকে নির্গত জিনিস 
অর্থাৎ কুরআন মজীদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কিছু নিয়ে তোমরা আল্লাহ্র নিকট 
ফিরে যেতে পারবে না (আ) ৷২ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি । ইবনুল মুবারক (র) বাক্র ইবনে খুনাইসের সমালোচনা করেছেন 
এবং অবশেষে তাকে বর্জন করেছেন। 
অনুচ্ছেদ £ ১৮ 
(কুরআন বঞ্চিত ব্যক্তি পরিত্যক্ত ঘরতুল্য) 
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২৮৪৯ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার অস্তরে কুরআনের কিছুই নেই সে পরিত্যক্ত ঘরতুল্য (আ, 
দার, হা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
Arc A‘ AI cL BIASAIAS oid 
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২৮৫০ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআনের বাহককে বলা হবে, পাঠ করতে 
থাক ও উপরে আরোহণ করতে থাক এবং দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে সুস্থে পাঠ করতে 
ঠিক সেরূপে ধীরে সুস্থে পড়তে থাক । যে আয়াতে তোমার পাঠ শেষ হবে সেখানেই 
তোমার স্থান (আ, ই, দা, না)। 

২. নুসখাতুল আহ্‌মাদিয়ায় উক্ত হাদীস ও তৎসংশ্লিষ্ট মন্তব্য বিদ্যমান আছে। আবু হামিদ আহমদ 
ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আন-নাজী আল-মারওয়াযীর বর্ণনায় তা উল্লেখিত । আবুল কাসিম 
এটি উল্লেখ করেননি (অনুবাদক) । 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১৩১ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ! সুহাৃস্মাদ ইবনে ন্যশৃশার-আবদুর 
রহমান ইবনে মাহ্‌দী-সুফিয়ান-আসিমের সূত্রে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত 
আছে। 
অনুচ্ছেদ £ ১৯ 
(কুরআন ভুলে যাওয়ার গুনাহ মারাত্মক) 


FA 


248-8 ACL 2M. PSOE CD ES oD Bac oe 
Le Ga ssl sf Sod nob Ls Gio YAN 


lini de Soe A al to dtd IG IG WC 
1B ACD UE Co adie I EAS OH 
GE SS GSE I SOE 2 DO be El CS 
২৮৫১ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার উম্মাতের সমস্ত সওয়াব আমার 
সামনে পেশ করা হয়, এমনকি মসজিদ থেকে আবর্জনা দূর করার সওয়াবও । 
আমার উম্মাতের গুনাহসমূহও আমার সামনে পেশ করা হয়। কাউকে কুরআনের 
কোন সূরা বা আয়াত প্রদান করার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আমি 
আর দেখিনি (ই, দ!)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলের নিকট এ হাদীস উল্লেখ করলে 
তিনি তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং হাদীসটিকে গরীব আখ্যায়িত করেন । মুহাম্মাদ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের কারো নিকট থেকে সরাসরি কিছু শুনেছেন 
বলে আমার জানা নেই । তার নিম্নোক্ত কথাটি ভিন্ন £ “যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ভাষণে উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে বলেছেন” (এ কথা তার কোন 
সাহাবীর সাক্ষাতলাভ প্রমাণ করে, এ ছাড়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না)। 
আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি, মুত্তালিব মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট সরাসরি কিছু শুনেছেন বলে 
আমাদের জানা নেই । আবদুল্লাহ (র) আরও বলেন, আনাস ইবনে মালেক 
(রা)-র নিকট মুত্তালিবের সরাসরি কিছু শ্রবণের বিষয়টি আলী ইবনুল মাদীনী 
অস্বীকার করেছেন। 


www.pathagar.com 


১৩২ জামে আত-তিরমিযী 


অনুচ্ছেদ $ ২০ 
(কুরআনকে ভিক্ষার উপায় বানানো নিষেধ) 


se DULL CES USN BS BULLE 2 Spar C345 .YAOY 
8 le 2 as gh Se GF pull gf LES i pil 
LSE DAG Ne Cea NUS EE 
SLT LA SG a DUS SUH TS 2 Vk 
+ Pla 
২৮৫২ । ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত । একদা তিনি জনৈক 
কুরআন পাঠকারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন কুরআন পড়ে পড়ে 
(মানুষের নিকট) যাজ্ঞাা করছিল । তিনি “ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন” 
পড়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ যে 
ব্যক্তি কুরআন পড়বে সে যেন এর দ্বারা কেবল আল্লাহ্র কাছে যাজ্ঞাা করে। কেননা 
অচিরেই এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআনের মাধ্যমে মানুষের 
কাছে যাষজ্ঞ্ঞা করবে (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । মাহ্‌মূদ (র) বলেন, জাবির আল-জুফী 
যে খাইসামা আল-বাসরীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নাম খাইসামা 
ইবনে আবদুর রহমান । এই খাইসামা হলেন বসরার শায়খ এবং তার উপনাম আবু 
নাসর। তিনি আনাস (রা) থেকে কিছু হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। জাবির 
আল-জুফী এই খাইসামা থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


LG HELLS Es Kan ll Loe CES YAY 
alt do DUI IG IG Lge 52 DE al br Eh Ye 
+ LE A pn AL CA SE 
২৮৫৩ ৷ সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £$ যে ব্যক্তি কুরআনের হারামসমূহকে হালাল মনে 
করে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনেনি । 
আবু ঈসা বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সিনান তার পিতার সূত্রে এ হাদীস রিওয়ায়াত 
করেছেন এবং তার সনদে মুজাহিদ-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-সুহাইব (র) অতিরিক্ত 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১৩৩ 


হিসাবে উল্লেখ করেছেন। মুহাস্মাদ ইবনে ইয়াযীদের রিওয়ায়াতের সমর্থক কোন 
রিওয়ায়াত নেই । ইনি একজন দুর্ধল রাবী । আর আতঘুল মুবারক একজন অজ্ঞাত 
ব্যক্তি। উক্ত হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। ওয়াকীর রিওয়াম্নরাতের 
বিরোধিতা করা হয়েছে। মুহাম্মাদ বলেন, আবু ফারওয়া ইয়াযধীদ ইবনে সিনান 
আর-রাহাবীর হাদীস বর্ণনায় কোন দোষ নেই । তবে তার পুত্র মুহাম্মাদ তার সূত্রে 
যে রিওয়ায়াত করেছেন সেগুলোর কথা ভিন্ন । কারণ তিনি তার পিতার বরাতে বহ 
মুনকার: হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
ol A BAC bY Tn CG DS Sh SALLI ‘vA 
AEE Go 23 BF SOLS gs UE Sl 
ALG sbi ALINE AL 2 tht Lo DUI CAL IG 
+ BLL dl SHU dl BLL 
২৮৫৪ । উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ প্রকাশ্যে কুরআন 
পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য এবং গোপনে কুরআন পাঠকারী 
গোপনে দান-খয়রাতকারীর সমতুল্য (দা, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ হাদীসের অর্থ হল প্রকাশ্যে 
কুরআন পাঠকারীর চাইতে গোপনে পাঠকারী উত্তম । কেননা আলেমদের মতে 
প্রকাশ্যে (এচ্ছিক) দান-খয়রাত করার তুলনায় গোপনে করা উত্তম । বিশেষজ্ঞ 
আলেমপণের মতে, হাদীসের তাৎপর্য এই যে, পাঠক যেন অহংকার থেকে বেঁচে 
থাকে। আর গোপনে যে আমল করা হয়, তাতে অহংকারের ততটা আশংকা থাকে 
না যতটা থাকে প্রকাশ্যে আমল করার মধ্যে । 
অনুচ্ছেদ £ ২১ 
(ঘুমানোর পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব সূরা পড়তেন) 
IG HU tal be LG US Eis al ls 2 SG ES YAO 
SS ELEY LS ALLA IG LC SIG 
AI IAAT 
২৮৫৫ । আইশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বনী 
ইসরাঈল ও সুরা আয-যুমার না পড়া পর্যন্ত ঘুমাতেন না (আ, না, হা)। 
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১৩৪ জামে আত-তিরমিযী 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু লুবাবা হলেন বসরার 
শায়খ । হাশ্মাদ ইবনে যায়েদ তার সূত্রে একাধিক হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । তার 
নাম মারওয়ান বলে কথিত । মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল উক্ত কথাটি তার কিতাবুত 
তারীখ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
AL ofl Ao GF AINA ET CE 3 bale CFS YAO 
51 DC of ole G2 SN Cl A ADL LE be SUS of IC 
B25 PS SCLMMNTL IE ALS SE Lo AT Bi 

DMG Hs OH, 

২৮৫৬ ৷ ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, নবী সাল্লান্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে মুসাব্বিহাত ৩ সূরাসমূহ পড়তেন এবং 
বলতেন £ এ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে, যা হাজার আয়াতের 
চাইতেও উত্তম (দা, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 


অনুচ্ছেদ ৪ ২২ 
(সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফ্যীলাত) 


AAD os cit 3 Ad OOo পু ত ০ A BA BAI AS 42 
m2 IE Gao sl Lol Hl us SCE 2 Smad oS YAY 


ce A জপ এA- ol AAS AG 28 a) cA rE cA 
Al on dine oF SU ln SU si Sol Jal yl sb 
Sfp EHR a Lo IG HIG Li al di Lo al oF 
So CH TH, ox dl SLI oe pT raat a Syl GUD 
ola ALN Ga wd, alt DI A 
EO SAE EEN EEA ORE EES MAES STE 
SE U৮ WE bes Ltt SU pl DS SU IH 
Dale 
৩. “মুসাব্বাহাত” বলতে সেইসব সূরা বুঝায় যা “সাব্বাহ', ‘ইউসাব্বিহু' ও ‘সাব্বিহ' শব্দ দ্বারা 
শুরা হয়েছে । যেমন সূরা আল-হাদীদ, আল-হাশর, আল-জুমুআ, আস-সাফফ ও আত-তাগাবুন 
(অনু.)। 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১৩৫ 


২৮৫৭ । মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ$ যে ব্যক্তি সকালে উপনীত হয়ে তিনবার বলবে “আউযু 
বিল্লাহিস্‌ সামীইল আলীমি মিনাশ্‌ শাইতানির রাজীম”, অতঃপর সূরা আল-হাশরের 
শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত 
করবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য দোআ করতে থাকবেন। সে এঁ দিন মারা 
গেলে তার শহীদী মৃত্যু হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এরূপ পড়বে, সেও অনুরূপ মর্যাদার 
অধিকারী হবে (দার) । 

আৱু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই 
এ হাদীস জানতে পেরেছি। 


অনুচ্ছেদ $£ ২৩ 
(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআাত কিরূপ ছিল) 
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২৮৫৮ ৷ ইয়ালা ইবনে মামলাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাতের) কিরাআত ও নামায কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, 
ভার নামাযের কথা শুনে তোমাদের কি লাভঃ তিনি যতক্ষণ নামায পড়তেন ঠিক 
ততক্ষণ ঘুমাতেন, আবার উঠে যতক্ষণ ঘুমিয়েছেন ততক্ষণ নামায পড়তেন, পুনরায় 
এ নামাযের সমপরিমাণ সময় ঘুমাতেন। এভাবে তাঁর সকাল হত । অতঃপর তিনি 
তার কিরাআতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তীর পাঠ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার । তিনি 
প্রতিটি অক্ষর সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন (দা, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আমরা কেবল লাইস 
ইবনে সাদের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি, যা তিনি ইবনে আবু 
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"১৩৬ জামে আত-তিরমিযী 


মুলাইকা-ইয়ালা ইবনে মামলাক-উন্মু সালামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উন্মু 
সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । 


+ GG Eh EL 0 th Lo 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ 
করে কুরআন পাঠ করতেন” । লাইস-এর রিওয়ায়াতটিই অধিকতর সহীহ । 


SALAD AL SF plo oh LU Go Call EIS LS EIS YAO 
dh Le dt Ss GF TSC OLIG AD RF 
SUG IG pl IM be NEF s0 
dd LLC 3 be G1 CL LOTS BN CLES HE 
HELL i OES SG LTB GC Al Ls Gl 
IGT CLG LICL IE Hl DES WS HS AG 
SBEAIG USS Cl LL LIS Ls sl RU I 


Ed Ed 


WS KEG EL HLS HAE BLS LEY OIG 
SH al ALCL EG C5 CLG EG Et CLS AL SO 5 
Le AS be 

২৮৫৯ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতরের নামায 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়তেন না শেষ 
ভাগেঃ তিনি বলেন, তিনি দুই সময়েই তা পড়তেন কখনো তিনি তা রাতের প্রথম 
ভাগে পড়ে নিতেন আবার কখনো শেষ রাতে পড়তেন । আমি বললাম, আলহামদু 
লিল্লপাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি এ ব্যাপারে ব্যাপক সুবিধাজনক ব্যবস্থা 
রেখেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তার কিরাআত পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি 
কি তা চুপি চুপি পড়তেন না সশব্দে পড়তেন? তিনি বলেন, উভয়ভাবেই পড়তেন। 
কখনো তিনি তা চুপি চুপি পড়তেন, আবার কখনো সশব্দে পড়তেন আমি বললাম, 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততর ব্যবস্থা রেখেছেন। আমি 
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আবওয়াবু ফাদাইলিল কুরআন ১৩৭ 


পুনরায় জিজ্ঞেস. করলাম, তিনি জানাবাতের (স্ত্রীসহবাস জনিত গোসল) ব্যাপারে কি 
করতেন? তিনি কি ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্বেই গোসল করে নিতেন:না গোসলের পূর্বেই 
ঘুমিয়ে পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনো তিনি গোসল করে 
ঘুমাতেন আবার কখনো উযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন (জাগ্রত হওয়ার পর গোসল 
করতেন) আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি এ ব্যাপারেও প্রশস্তুতর 
ব্যবস্থা রেখেছেন (দা, মু) । 


আবু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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২৮৬০ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে নিজেকে বিভিন্ন গোত্রের সামনে 
পেশ করে বলতেন £ এমন কোন লোক নেই কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
নিয়ে যেতে পারে? কেননা কুরাইশগণ আমাকে আমার প্রভুর বাণী প্রচার করতে 
বাধা দিচ্ছে (আ, দা, না, ই, হা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 


অনুচ্ছেদ £ ২৪ 
(আল্লাহ্র কালামের মর্যাদা) 
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১৩৮ জামে আত-তিরমিযী 


২৮৬১ ৷ আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ মহান রব্বুল ইজ্জত বলেন, কুরআন ' (চর্চার 
ব্যস্ততা) যাকে আমার যিকির ও আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করতে বিরত রেখেছে 
আমি তাকে আমার কাছে যারা চায় তাদের চাইতে অনেক উত্তম পুরঙ্কার দিব। সব 
কালামের উপর আল্লাহ্র কালামের মর্ধাদা এত অধিক যত অধিক আল্লাহ্র মর্যাদা 
তার সকল সৃষ্টির উপর (দার, বা) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 


www.pathagar.com 


অধ্যায় £ ৪৬ 
wlug ale alll sd alll Jgus ye feat alg 
(কিরাআত) 
অনুচ্ছেদ $ ১ 
(কুরআন পাঠের নিয়ম ও কিরাআতের বিকল্প পাঠ)। 
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২৮৬২ । উন্মু সালামা (রা) ER TO 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি শব্দ পৃথক পৃথক করে উচ্চারণ করে কিরাআত পাঠ 
করতেন তিনি পড়তেন “আলহামদু লিল্লাহি রবিবল আলামীন”, অতঃপর বিরতি 
দিতেন ; অতঃপর পড়তেন £ “আর-রহমানির রাহীম", অতঃপর বিরতি দিয়ে 
আবার পড়তেন £ “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” (দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আবু উবাইদও “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” 
(মালিকি-এর মীমে আলিফবিহীন) পড়তেন এবং তিনি এই .কিরাআতই গ্রহণ 
করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-উমাবী প্রমুখ ইবনে জুরাইজ-ইবনে আবু 
মুলাইকা-উন্মু সালামা (রা) সূত্রে অনুরূপ. বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সনদসূত্র 
পরস্পর সংযুক্ত (মুত্তাসিল) নয়। কেননা লাইস ইবনে সাদ (র) ইবনে আবু 
মুলাইকা-ইয়ালা ইবনে মামলাক- উম্মু সালামা (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিরাআতের প্রতিটি 
অক্ষর পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করতেন । লাইসের রিওয়ায়াত অধিকতর সহীহ । 
তার রিওয়ায়াতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
“মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” (আলিফ বিহীন)পড়েছেন। 
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২৮৬৩ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু 
বাক্র, উমার এবং উসমান (রা) তারা সবাই পড়তেন ঃ “মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” 
অর্থাৎ মীমের সাথে আলিফসহ মদ্দের সাথে পড়তেন (দা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল এই শায়খ আইউব ইবনে 
সুওয়াইদ আর-রামলীর রিওয়ায়াত হিসাবে যুহ্রী-আনাস (রা) বর্ণিত উপরোক্ত 
হাদীস জানতে পেরেছি.। যুহ্রীর কতিপয় শাগরিদ তার সূত্রে এ হাদীস এভাবে বর্ণনা 
করেছেন যে, নবী. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা) 
“মালিকি ইয়াওমিদ্দীন” (মালিকি-এর মীম-এর সাথে আলিফ যোগে) পড়তেন। 
আবদুর রাযযাক (র) মামার-যুহ্রী-সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন 
যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা) “মালিকি 
ইয়াওমিদ্দীন” পড়তেন ।১ 
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২৮৬৪ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পড়েছেন ঃ ইন্নারনাফসু বিন-নাফসি ওয়াল আইনু বিলআইনি (আ, দা) ২ 
সুয়াইদ ইবনে নাসর-ইবনুল মুবারক-ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে এই 
সূত্রে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। আবু ঈসা 
১. উন্মু সালামা (রা)-র বর্ণনায় রয়েছে 5%॥। ও এ এবং আনাস (রা) ও সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়্যাব (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে ০: ,3 এ৮, আল্লামা বায়দাবী তার 'আনওয়ারুত তানযীল' 
নামক তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, আসেম, কুসাই ও ইয়াকুবের কিরাআত হচ্ছে (১/3 ৮ এবং 
অন্যান্যদের কিরাআত হচ্ছে এ%'J/ ॥93 এ, আর এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য । কেননা এটাই হারামাইন 
শরীফাইনের (মক্কা-মদীনা) অধিবাসীদের কিরাআত (অনুবাদক) । 
২. অর্থাৎ তিনি সূরা আল-মাইদার ৪৫ নং আয়াতের ১; শব্দের অক্ষরে যবর-এর পরিবর্তে 
পেশ দিয়ে পড়েছেন। অনুরূপভাবে এ শব্দের , অক্ষরে যবরের পরিবর্তে পেশ পড়েছেন। 
কুসাইও অনুরূপ কিরাআাত পড়েছেন (অনু.)। 
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আবওয়াবুল কিরাআত ১৪১ 


বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবু আলী ইবনে ইয়াধীদ হলেন ইউনুস ইবনে 
ইয়াযীদের ভাই৷ মুহাম্মাদ বলেন, ইবনুল মুবারক এককভাবে ইউনুস ইবনে 
ইয়ায়ীদের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু উবাইদ এ হাদীসের অনুসরণপূর্বক 
ওয়াল-আইনু বিল-আইন পড়েছেন। 


Ac FA 2, 22 eel 


SU of ml Lk GF A tnt ay Es AF Hl Wa . YA 
ro SSI NE LS AD DAL ALE Gg 
Cl coh Ts As a At do tl Sls of we br 

২৮৬৫ ৷ মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “হাল তাসতাতীউ রব্বাকা” পড়েছেন ।৩ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল রিশদীন ইবনে সাদের 
সূতৱে এ হাদীস জানতে পেরেছি । এ হাদীসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয় । রিশদীন 
ইবনে সাদ ও আবদুর রহমান ইবনে যিয়াদ ইবনে আনউম আল-আফরীকী উভয়ে 
হাদীসশান্ত্রে দুর্বল । 


ES Laks Lh adil Le EIS Gal Lo Ht GLI EFS. YAN 
cl dt Le HLL lb i of AE G2 Gil 


ohn or Ea) aes লব ০ 


+ (do rt br 5) Lixo 


২৮৬৬ ৷ উন্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
“ইন্নাছ আমিলা গাইরা সালিহীন” পড়েছেন। ৪ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি একাধিক রাবী সাবিত আল-বুনানীর সূত্রে অনুরূপ 
বর্ণনা করেছেন। এটি সাবিত আল-বুনানীর রিওয়ায়াত । এ হাদীসটি শাহর ইবনে 
হাওশাব-আসমা বিনতে ইয়াযীদ সূত্রেও বর্ণিত আছে। আমি আবৃদ ইবনে হুমাইদকে 
বলতে শুনেছি £ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ হলেন উন্মু সালামা আল-আনসারিয়্যা। 
আমার মতে উভয় হাদীস একই ৷ শাহর ইবনে হাওশাব (র) উক্ত উন্মু সালামা 
৩. অর্থাৎ তিনি সূরা আল-মাইদার ১১২ নং আয়াতের ৮:১ -এর পরিবর্তে ৮:০০ এবং এ) 
শব্দের অক্ষরে পেশের পরিবর্তে যবর দিয়ে পড়েছেন। কুসাইও অনুরূপ কিরাআাত অনুসরণ 
করেছেন। কিন্তু অন্যরা প্রচলিত কিরাআাতের অনুসরণ করেছেন (অনু.)। 
8. কিন্তু যুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআত (হুদ £ ৪৬) হচ্ছে ॥০ ১% 5 *ু। (অনু) । 
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১৪২ জামে আত-তিরমিযী 


আল-আনসারিয়্যা থেকে এ হাদীস ছাড়াও আরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। আইশা 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। 
ES 9G Je USS So BS ne 2 GL BS YAY 
‘ SEAL AS AS PR i ac iA 8B OAS, 2A 
Sl Ll ol os i> on A oF gill Sab 8 Syl 03h 


Ed 


+ (Ie 2 hc 0 Hah TEL 6 dr do dO 
২৮৬৭ । উন্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে পড়েছেন £ “ইন্নাহু আমিলা গাইরা সালিহীন” । 
HGS IE tn tl sr SSG 2 BS A EFS YAMA 
AAT A‘? A AS Acc} ALA Al 27 2, ac 8 Ach oe 
onl GF ee A Aen OF Gal nll OF had OF gil Dl 
5) 5 51 AL dio Al oF 8 dl Gls 
UE ide Sl 
২৮৬৮ । ইবনে আব্বাস (স্বা) থেকে বর্ণিত । উবাই ইবনে কাব (রা) বলেছেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “কাদ বাল্লাগতা মিল্লাদুনী উষ্রা” পড়েছেন, 
তাশদীদ সহযোগে (দা) ।৫ 
আবু ঈসা বলেন, আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 
উমাইয়্যা ইবনে খালিদ সিকাহ রাবী । আবুল জারিয়া আল-আবদী একজন 
অপরিচিত শায়খ । আমরা তার নাম অবহিত নই । 


A I4,. 3 oad Af ASA PE oa [] AS BIA, Ar PPT 1) 
+ lax Lio io CEE . Wi . YANN 
" AT (8 তো ঠা ৩৭ এ 


AeA, [Pl A « ৭/4৭4 S28 Ae AS A Ac Ar A) 

on ont oF rls onl oF ote off Lie OF 3 On me OF pS 

- (is 05) [AMA UE LEK S 

২৮৬৯ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “ফী আইনিন হামিআতিন” পড়েছেন (দা) ।৬ 


৫. কিন্তু প্রচলিত কিরাআত (কাহ্‌ফ $ ৭৬) হচ্ছে 23% % অর্থাৎ “লাম” অক্ষর তাশদীদবিহীন 
(জঅনু.)। 
৬. সূরা কাহ্‌ফ ৮৬ নম্বর আয়াত । 
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আবওয়াবুল কিরাআত | ১৪৩ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রে এ হাদীস 
জানতে পেরেছি। ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত কিরাআাতই সহীহ । বর্ণিত আছে 
যে, ইবনে আব্বাস ও আমর ইবনুল আস (রা) এ আয়াত পাঠে মতভেদ করেছেন 
এবং বিষয়টি কাব আল-আহ্‌্বার (রা)-র সামনে পেশ করেছেন। তার নিকট নবী 
সান্পাল্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিওয়ায়াত থাকলে তিনি সেটিকেই যথেষ্ট মনে 
করতেন এবং কাব (রা)-র সামনে মীমাংসার জন্য পেশ করতেন না। 


SAB DL LA IE UJ IG a lb ks bs A SUL, 
Af Gadl cE D EB GPINWSCAEG 0 SE ra 
2 AS AZ AS ABA Ft PEA LAS ADD soa az 
sb pal 124k bral (C2) Corks IG Crail CA) SYS 
sb 
২৮৭০ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় 
রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হয়। এ সংবাদে মুসলমানগণ আনন্দিত 
হন। কারণ এই প্রসঙ্গে (ইতিপূর্বে) “আলিফ লাম মীম গালাবাতির রূম... 
ইয়াফরাহুল মুমিনূন” (সূরা আর-রূম £ ১-৪) আয়াত নাযিল হয়। তিনি বলেন, 
পারস্যবাসীদের উপর রোমীয়দের বিজয়ের কারণে মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হন। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উপরোক্ত সূত্রে গরীব । “গালাবাত” 
ও “গুলিবাত” উভয়রূপে পড়া যায়। কথিত আছে যে, রোমীয়রা প্রথমে পরাজিত 
হয়েছিল এবং পরে বিজয়লাভ করে। নাসর ইবনে আলী “গালাবাত” পড়তেন 
(কিন্তু প্রচলিত কিরাআত “গুলিবাত”)। 
Se SAINTS oh a EFS SON ae 22 LD EFS YAY 
Joh BBLS lo ANS TD ps 
. a IG ( . AT, 2 456), Lo aie abl 
২৮৭১ ৷ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে পড়লেন “খালাকাকুম মিন দাফিন” । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন £ “দুফিন” হবে।৭ 
৭. সুরা আর-রূম ৫৪ নম্বর আয়াত । 
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১৪৪ জামে আত-তিরমিযী 


আব্দ ইবনে হুমাইদ-ইয়াধীদ ইবনে হারূন-ফুদাইল ইবনে মারযুক (র) থেকে 
উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও 
গরীব। আমরা কেবল ফুদাইল ইবনে মারযূক-আতিয়্যা-ইবনে উমার (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। j 
LULL CS LADIES HN GS BULB 2 bail EFS YAVY 


DUO) Sf m0 of dl ae Ge U2 on Sl oe Gl tl br 
USS I) LAL cl Dd 
২৮৭২ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম “ফাহাল মিন মুদ্দাকির” পড়তেন (বু, মু, দা, না) ৮ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
) ania) LULL 1 os Cs Sfall So oh ly CES YAVY 


Ad ade A 
bd 


LG 05 G22 oh dll LG SF LD hf 5 IAN EG 5 
+ el ES ES CB) DEE AL LE Al Lo i 
২৮৭৩ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

“ফারূহুন ওয়া রাইহানুন ওয়া জান্নাতু নাঈম” পড়তেন (দা, না) ৷৯ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল হারূন আল- 

আওয়ারের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 


Ae oa ABs পণ্ড ০ 


Al 2 ALS 2 LOL Hl CS LOS EES YAVE 
AE LESS IE WAT GGG CUES IG LU 
dle CA FIG OTS CUES fH LEG IG dll CE HS 


0) . 
Ed 


BILLS) GLE EL CB IG (A BLISG) Nin TL 
৮, সূরা আল-কামার, আয়াত নম্বর ১৭, ২২, ৩২ ও ৪9; এটাই হাফ্্‌সের কিরাআত ৷ রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর সামনে আবদুল্লাহ (রা) “মুয্যাকির” পড়লে তিনি “মুদ্দাকির” বলে সংশোধন করেন 
(অনু) ৷ A EE: 
৯. সূরা ওয়াকিয়া,আয়াত নম্বর ৮৯ ৷ কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআত হচ্ছে £3, অর্থাৎ , 
অক্ষরে পেশ-এর পরিবর্তে যবর (অনু.)। 
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1 fC 2 dG, GL, WI AIG CSN, FSU i 
(Se %) সা 51 EL “Y, Vf AL al Ht Le alt 
tl SG 
২৮৭৪ । আলকামা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা সিরিয়ায় পৌছে 
আবুদ দারদা (রা)-র নিকট হাযির হলাম । তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের 
মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআাত পড়তে পারে এমন কেউ আছে 
কি ? আলকামা বলেন, লোকেরা আমার দিকে ইশারা করে দেখালে আমি 
বললাম, হা আমি পারি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি “ওয়াল-লাইলি ইযা 
ইয়াগশা” আয়াতটি আবদুন্লাহ্‌কে কিরূপে পড়তে শুনেছ ? আমি বললাম, আমি 
তাকে “ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা ওয়ায-যাকারি ওয়াল-উনসা” এভাবে পড়তে 
শুনেছি । আবুদ দারদা (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবেই পড়তে শুনেছি । কিন্তু এসব লোক তো আমাকে 
“ওয়ামা খালাকায্-যাকারা ওয়াল-উন্‌সা” এভাবে পড়াতে চাচ্ছে। আমি তাদের 
অনুসরণ করি না (বু, মু) ১০ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রা)-র কিরাআত এরূপই $ 


ESL FU 5 BGI 5k fl HO 

4 EIA oS TNR EEE GE UE Y AVS 
SLOG A of abl So 52 Lt on atl LE 52 Gs = 4 
CG bd 55500 GS 5) Al iG li e- ROEM 


২৮৭৫ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিম্নোক্ত আয়াত এভাবে পড়িয়েছেন ৪ “ইন্নী 
আনার-রাষ্যাকু যুল কুওয়্যাতিল মাতীন” (দা, না) ১১ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

১০. অর্থাৎ তার কিরাআতে 3% 5 শব্দদ্বয় নেই, কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআতে 
‘ আছে (অনু.)। 

১১. সূরা আয-যারিয়াত ৫৮ নম্বর আয়াত । কিন্তু মুতাওয়াতির সনদে বর্ণিত কিরাআত হচ্ছে ঃ ul 
Gdn 3 05 Sl 2a 


www.pathagar.com 


১৪৬ জামে আত-তিরমিযী 


G4 IG of Es AL lin Lally LoD 21 CaS .YAVN 
AL, HEL LO SH) “le RUNDE dl ‘ 
(৬, 
২৮৭৬ ৷ ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম পড়েছেন “ওয়া তারান-নাসা সুকারা, ওয়ামাহুম বিসুকারা” (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আল-হাকাম ইবনে আবদুল মালেক (র) 
কাতাদার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আনাস (রা) ও আবুত তুফাইল (রা) 
ব্যতীত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর কোন সাহাবীর নিকট 
কাতাদা কিছু শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই । এটা আমার কাছে সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা । কাতাদা ও হাসান থেকে ইমরান ইবনে হুসাইন সূত্রে সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত 
আছে । তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 
ছিলাম ৷ তিনি “ইয়া আইয্যুহান-নাসুত্তাকু রব্বাকুম” পড়েন । হাদীসটি বেশ দীর্ঘ । 
এখানে সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে। 
be Lat UII S50 21 ES BILE oy Sad CGS .Y AVY 
A a dt Lo al oF Dl ALB 52 0 UCL IG a 
CSD VEN EF LES TL HIS HPSY CL I 
Je Cab Dl ois Cn SS I Citic 
se od sie os 
২৮৭৭ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ তাদের বা তোমাদের কারো এরূপ কথা বলা.কতই না 
আপত্তিকর £ ‘আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি’ । (বরং তার বলা. 
উচিত যে,) তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা স্বরণ রাখার জন্য অনবরত 
কুরআন পড়বে। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! জন্তু যেরূপ রশি থেকে 
ছাড়া পেয়ে পলায়ন করে, এটা মানুষের হৃদয় থেকে তার চাইতেও অধিক 
পলায়নপর (বু, মু, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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আবওয়াবুল কিরাআত ১৪৭ 


অনুচ্ছেদ £ ২ 
সাত রীতিতে কুরআন নাযিল হয়েছে। 
LF UU ES gn 2 GIN BS De 22 ILS GSS YAVA 
db de ddr 300s til pt pas Spot 
idl ee BETTE Lie LU IG Ye te Ao ae 
PN) WEE HE es Das 2 Ao cat St aa 
LUG LS GES i 0d Gl Jel LUG SUG al ri, 
SA i AE IH OBS Laie 
২৮৭৮ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাত পেয়ে বলেন £ হে 
জিবরাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উন্মাতের নিকট প্রেরিত হয়েছি। এদের মধ্যে 
প্রবীণ, বৃদ্ধ, কিশোর ও কিশোরী আছে এবং এমন লোকও আছে যে কখনো কোন 
লেখাপড়াই করেনি । তিনি বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! কুরআন তো সাত রীতিতে নাযিল 
হয়েছে (আ, মু, দা, না) । 
উশ্মু আইউব, সামুরা, ইবনে আব্বাস ও আবু জুহাইম ইবনুল হারিস ইবনুস সিশ্মা 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এটি উবাই ইবনে 
কাব (রা) থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে। 
SEI as Go BIG fs Es SEN AE 5 A CES YAVA 
EEE A eA 4 চা od ais EES | 9c Ae edd 
Lr onl ml or pall on Bat OF SPH oF me Ul 
EL DE LES LE CL CHENG 2 pot 25s 
Lodi r 03 SEH DLL of PRS Sp Cee 
PPE Si se EL PLC FL CAcl dS, Ed 
alls Bl SIG Li Edd, Ui 
AER UTI 2 CUE SA ES AL UD SS SS 
EB IGA 0 A de DIL CTH IG GLE Ye 
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১৪৮ জামে আত:তিরমিযী 
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২৮৭৯ । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমি হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামের পাশ 
দিয়ে যাচ্ছিলাম । তিনি তখন নামাযে সূরা আল-ফুরকান পড়ছিলেন। আমি 
মনোযোগ দিয়ে তার পড়া শুনলাম এবং লক্ষ্য করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে রীতিতে পড়াননি তিনি অনেকগুলো অক্ষর এমন 
রীতিতে পড়ছেন। আমি তাকে নামাযেই জব্দ করতে উদ্যত হলাম কিন্তু সালাম 
ফিরানো পর্যন্ত অবকাশ দিলাম তিনি সালাম ফিরাতেই আমি তার চাদর তার 
গলায় পেচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনাকে যে রীতিতে এ সূরাটি পড়তে 
শুনলাম তা আপনাকে কে শিখিয়েছে? তিনি বলেন ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপই শিখিয়েছেন। আমি তাকে বললাম, আপনি মিথ্যা 
বলছেন । আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যে সূরাটি পড়লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজে তা আমাকে শিখিয়েছেন। অতঃপর আমি তাকে টেনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! আপনি যেরূপে আমাকে সূরা আল-ফুরকান পড়িয়েছেন, তা থেকে ভিন্নভাবে 
আমি একে সেই সূরা পড়তে শুনেছি । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ 
হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও । হে হিশাম! তুমি সূরাটি পড়ে শুনাও ৷ আমি তাকে 
যেরূপ পড়তে শুনেছিলাম তিনি সেরূপেই তা পড়লেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ এরূপেই এটা নাযিল হয়েছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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আবওয়াবুল কিরাআত ১৪৯ 


ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে উমার! তুমি পড়ে শুনাও.। নবী সাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যেরূপে আমাকে পড়িয়েছেন আমি সেরূপেই ডা পড়ল্লায় ৷ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এটা এরূপেও নাযিল হয়েছে বস্তুত এ কুরআন সাত 
রীতিতে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তা 
থেকে পড়বে (বু, মু, দা, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মালেক ইবনে আনাস (র) এ 
হাদীস যুহ্রী থেকে এই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি তাতে মিসওয়ার 
ইবনে মাখরামার উল্লেখ করেননি । 
অনুচ্ছেদ £৩ 
(মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা ও তাকে সাহায্য করা) - 


2 ALES) Zee 8 Abi rad +E UAL AALIAL Ar PPT 1 


oo YG LL GS SAE on rm io YAA: 
A ys al do dT GIG LP dl GF AC 


ETAL AUT Gul 25 LE sl bs 
হা 


oe oA / 


AAA Cg hii EAL LL 
Ap Lal 3k Cs Alf 6 Gl sb DLS 


ন on 3d LD hed 5 is Al 


ai - 


ss: i Ls Ed zn CY Ve i যা; Yn 
. POET a 4“ l 


২৮৮০ । আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার কোন ভাইয়ের একটি বিপদ দূর 
করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটি বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি 
কোন মুসলমানের দোষক্রটি গোপন রাখবে, আল্লাহ ইহ ও পরকালে তার দোষ 
গোপন রাখবেন । যে ব্যক্তি কোন অভাবীর কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ইহ ও পরকালে 
তার কষ্ট দূর করবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সহায়তা করতে থাকেন যত্তক্ষণ সে 
তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে মশগুল থাকে ৷ যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের পথে বের হয় 
আল্লাহ তার জন্য বেহেশতের রাস্তা সহজ করে দেন। য়খন কোন দল মসজিদে 
আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত এবং পরস্পর আলোচনা করার জন্য সমবেত হয়, 
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১৫০ জামে আত-তিরমিযী 


আল্লাহ তাদের উপর প্রশাস্তি নাযিল করেন, (আল্লাহ্র) রহমত তাদের ঢেকে ফেলে 
এবং ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে । কৃতকর্ম যাকে পিছিয়ে দেয় বংশ (মর্যাদা) 
তাকে অগ্রসর করতে পারে না ১২ 

আবু ঈসা বলেন, এভাবেই একাধিক রাবী আমাশের সূত্রে-আবু সালেহ-আবু 
হুরায়রা (রা)-নবী সান্পান্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
আসবাত ইৰনে মুহাশ্মাদ (র) আমাশের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার 
নিকট আৰু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে...অতঃপর এ হাদীসের কোন কোন অংশ বর্ণনা করেন। 
অনুচ্ছেদ £ ৪ 
(কুরআন খতম করার সময়সীমা) 
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+ SL) CSI Ww; 
২৮৮১ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কত দিনে কুরআন খতম করব? তিনি 
বলেন $ এক মাসে তা খতম করবে । আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশী পড়তে 
সক্ষম (আরো কম দিনে খতম করতে পারি) । তিনি বলেন $ তাহলে বিশ দিনে 
খতম করবে । আমি বললাম, আমি এর চাইতেও বেশী পড়তে পারি তিনি বলেন $ 
তাহলে পনের দিনে -তা খতম করবে । আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও 
বেশী পড়তে পারি । তিনি বলেন $ তাহলে দশ দিনে তা খতম করবে । আমি 
পুনরায় বললাম, আমি এর চাইতেও বেশী পড়তে পারি। ' তিনি বলেন ঃ তাহলে 
পাচ দিনে তা খতম .করবে। আমি আবার বললাম, আসি আরো বেশী পড়তে 
১২. হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে ১৩৬৫, ১৮৮০ ও ২৫৫৩ (শুধু এলেম অংশ) ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে 
(অনু;)। 
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আবওয়াবুল কিরাআত ১৫১ 


সক্ষম । তিনি (রাবী) বলেন, এর চাইতে কম দিনে পড়তে তিনি আমাকে অনুমতি 
দেন নাই (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আবু বুরদা-আবদুল্লাহ: 
ইবনে আমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে একে গরীব গণ্য করা হয়। আরেক 
বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ 
+ S50 te 5 CG SUN TE tr al 
“যে ব্যক্তি তিনদিনের কমে কুরআন খতম করে সে কুরআন বুঝে নাই” । 
অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ$ “তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করবে” । ইসহাক 
ইবনে ইবরাহীম (র) বলেন, এ হাদীসের কারণে আমরা কারো জন্য কুরআন খতম 
করতে ৪০ দিনের বেশী সময় লাগানো পছন্দ করি না। কতক আলেমের মতে তিন 
দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করা ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সর্বনিম্ন তিন দিনের কথা উল্লেখ আছে। কিছু 
সংখ্যক আলেম তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়েছেন। 
বর্ণিত আছে যে, উসমান ইবনে আফফান (রা) বিতরের শেষ রাকআতে সম্পূর্ণ 
কুরআন খতম করতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) কাবা 
শরীফে এক রাকআতে সম্পূর্ণ কুরআন.খতম করেছেন। তবে ধীরে সুস্থে সহীহ শুদ্ধ 
বেত তলা তা বজ যমে রত লক জম! 
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Pl PS si Le ti ys gh NG 5S 515 
So all 25 DEHN (31 IG 
OEE EOE TC BES 
ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ$ তুমি চল্লিশ দিনে কুরআন খতম করবে। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । কতিপয় রাবী মামারের সূত্রে- 
সিমাক ইবনুল ফাদল-ওয়াহ্‌্ব ইবনে মুনাব্বেহ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী 


সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-কে চল্লিশ দিনে 
কুরআন খতম করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
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LGN OF 31 ISNT Le Cr Sl 
২৮৮৩ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন $ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 
করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্‌ কাজ আল্লাহ্র নিকট বেশী পছন্দনীয়? তিনি 
বলেন ঃ সওয়ারী থেকে নেমেই আবার যে সওয়ার হয় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন 
খতম করেই আবার প্রথম থেকে পড়া শুরু করে দেয়) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই ইবনে 
আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি। মুহাম্মাদ ইবনে 
বাশশার-মুসলিম ইবনে ইবরাহীম-সালেহ আল-মুররী-কাতাদা-যুরারা ইবনে আওফা 
(রা)-নবী.সান্তাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই 
সূত্রে ইবনে, আব্বাস (রা)-র উল্লেখ নাই। আমার মতে নাসর ইবনে 
আলী-আল-হাইসাম ইবনুর রবী (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় উপরোক্ত সূত্রে 
বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ । 


ALS s222 of DLE be AEB oN LE HL Se PES 
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২৮৮৪ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সান্পান্পাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেন £ যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন খতম করল সে কুরআনের 

কিছুই বুঝেনি (দা, না, ই, দার) । _ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার- 
মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা (র) সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
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(তাফসীরুল কুরআন) 
অনুচ্ছেদ $£ ১ 
[কুরআন মজীদের ব্যক্তিগত রায় ভিত্তিক তাফসীর (তাফসীর বির-রায়) সম্পর্কে] 
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ba Bs hl ple 2k SDS IU 5 aE 
২৮৮৫ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি প্রকৃত ইল্ম ছাড়া কুরআন সম্পর্কে কোন 

কথা বলে, সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামের আবাস নির্দিষ্ট করে নেয় (আ, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
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0 
২৮৮৬ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চিতভাবে যা তোমাদের জানা আছে তা ছাড়া আমার থেকে 
হাদীস বর্ণনা থেকে তোমরা বিরত থাকবে । কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার 
প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহাব্নামকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নিল । আর 
যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশীমত কুরআন সম্পর্কে কথা বলে সেও যেন দোযখকে 
নিজের আবাস বানিয়ে নিল (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
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২৮৮৭ ৷ জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি নিজের মত অনুযায়ী কুরআন 
সম্পর্কে কথা বলে, সে সঠিক বললেও অপরাধ করল (এবং সঠিক ব্যাখ্যা 
করল-সেও ভুল করল) (দা, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কোন কোন হাদীস বিশারদ এ হাদীসের 
রাবী সুহাইল ইবনে আবু হাযমের সমালোচনা.করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কতিপয় বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অন্যান্যদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 
তারা (উক্ত বিষয়ের) জ্ঞান ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করার ব্যাপারে খুবই কঠোর 
মত ব্যক্ত করেছেন । মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ বিশেষজ্ঞ আলেম সম্পর্কে বর্ণিত 
আছে যে, তারাও কুরআনের তাফসীর করেছেন। তাদের সম্পর্কে অবশ্য এ ধারণা 
করার অবকাশ নেই যে, তারা কুরআন সম্পর্কে মনগড়া কিছু বলেছেন বা জ্ঞান ছাড়া 
কুরআনের তাফসীর করেছেন অথবা নিজেদের থেকে কুরআন ব্যাখ্যায় অবতীর্ণ 
হয়েছেন। তাদের সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করেছি যে, তারা জ্ঞান ছাড়া কুরআন 
সম্পর্কে কিছু বলেননি, তাদের বক্তব্য থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। হুসাইন 
ইবনে মাহদী আল-বাসরী-আনদুর রায্যাক-মামার-কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যার (ব্যাখ্যা) সম্পর্কে আমি কিছু 
শুনিনি । ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আমাশ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, মুজাহিদ (র) বলেছেন, আমি যদি ইবনে মাসউদ (রা)-র কিরাআতের 
অনুসরণ করতাম;তাহলে কুরআনের এমন অনেক বিষয় যে সম্পর্কে ইবনে আব্বাস 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করেছি সেগুলো সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করার 
প্রয়োজনবোধ করতাম না। 
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২৮৮৮ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন $ যে ব্যক্তি নামায পড়লো, অথচ তাতে উন্মুল কুরআন (সূরা 
আল-ফাতিহা) পড়লো না, তা (নামায) ক্রটিযুক্ত, তা ক্ৰটিযুক্ত, তা অসম্পূর্ণ । রাবী 
(আবদুর রহমান) বলেন, আমি বললাম, যে আবু হুরায়রা! আমি তো অনেক সময় 
ইমামের পেছনে নামায পড়ি ।তিনি বলেন, হে পারস্য সন্তান! তুমি তা নীরবে 
পড়বে ।১ কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ 
মহান আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি ভাগ 
করে নিয়েছি । নামাযের অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক আমার বান্দার । আর বান্দা 
আমার কাছে যা চায় তা-ই তাকে দেয়া হয়। যখন বান্দা নামাযে দাড়িয়ে বলে, 
আলহামদু লিল্লাহি রবিবল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারে জাহানের পরোয়ারদিগার 
আল্লাহ্র জন্য), তখন কল্যাণের আধার মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার বান্দা আমার 
প্রশংসা করেছে। যখন বান্দা বলে, আর-রহমানির রহীম (তিনি দয়াময় পরম 
দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে । যখন বান্দা বলে, 
মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (প্রতিফল দিবসের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন £ আমার 
বান্দা আমার মর্য্দো বর্ণনা করেছে। এটা হচ্ছে আমার জন্য । আর আমার ও আমার 
১, ইমামের পেছনে মোক্তাদীগণের সূরা আল-ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে ১ম খণ্ডের ১১২ নং টীকা দর. 


(সম্পা.)। 
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১৫৬ জামে আত-তিরমিধী 


বান্দার জন্য যোগসূত্র হচ্ছে £ ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন (আমরা কেবল 
তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই), সূরার শেষ পর্যন্ত আমার 
বান্দার জন্য । আমার বান্দার জন্য তাই যা সে প্রার্থনা করে। বান্দা বলে, ইহ্‌দিনাস 
সিরাতাল মুস্তাকীম । সিরাতাল্লাধীনা আনআমতা আলাইহিম । গাইরিল মাগদৃূবি 
আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াললীন (আমাদেরকে সরল ও মযবুত পথ দেখাও । এঁ 
লোকদের পথ যাদের. তুমি নিয়ামত দিয়েছ । যারা অভিশপ্ত হয়নি, যারা পথহারা 
হয়নি (মু, দা, না, ই) ৷ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শোবা, ইসমাঈল ইবনে জাফর 
প্রযুখ-আলা ইবনে আবদুর রহমান-তার পিতা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে জুরাইজ ও মালেক ইবনে 
আনাস (র) আলা ইবনে আবদুর রহমান-হিশাম ইবনে আবু যাহরার মুক্তদাস আবুস 
সাইব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লান্গাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা 
আমার নিকট আমার পিতা ও আবুস সাইব-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
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২৮৮৯ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়েছে অথচ তাতে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা আল-ফাতিহা) 
পড়েনি, তার নামায ক্রটিযুক্ত অপূর্ণাংগ । 
ইসমাঈল ইবনে আবু উয়াইসের হাদীসে এর বেশী কিছু নেই । আমি আবু 
যুরআকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, দু'টি হাদীসই সহীহ । তিনি 
আৰু উয়াইস-তার পিতা- আলা (র) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। 
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১৫৮ জামে আত-তিরমিযী 


২৮৯০ । আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম । তিনি তখন মসজিদে বসা 
ছিলেন। লোকেরা বলল, এই তো আদী ইবনে হাতেম (রা) । আর আমি এসেছিলাম 
কোনরূপ নিরাপত্তা লাভ বা লিখিত চুক্তিপত্র করা ছাড়াই । আমাকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে উপস্থিত করা হলে তিনি আমার হাত 
ধরলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিপূর্বে বলেছিলেন, আমি অবশ্যই 
কামনা করি আল্লাহ যেন আমার হাতে তার হাত স্থাপন করেন। আদী (রা) বলেন, 
তিনি আমাকে সাথে নিয়ে উঠে চললেন । পথিমধ্যে এক মহিলা একটি বালকসহ 
তার সাথে সাক্ষাত করে। তারা উভয়ে বলে, আপনার নিকট আমাদের একটি 
প্রয়োজন ছিল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রয়োজন পূরণ না 
হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে দাড়িয়ে থাকলেন । তারপর তিনি আমার হাত ধরে 
আমাকে নিয়ে তার ঘরে এলেন । একটি বালিকা তাঁকে একটি গদি পেতে দিল। 
তিনি তাতে বসলেন । আমি তার সামনাসামনি বসলাম । তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা 
ও তার গুণগান করেন, তারপর বলেন £ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত 
কোন ইলাহ নেই)-এর স্বীকৃতি দিতে তোমাকে কিসে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করছে? 
এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোন ইলাহ আছে বলে কি তোমার জানা আছে? আমি 
বললাম, না। আদী (রা) বলেন, আরো কিছুক্ষণ আলাপ করার পর তিনি বলেন $ 
তুমি আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা থেকে পালাচ্ছ। আল্লাহ্র চাইতে 
শ্ৰেষ্ঠতর কিছু আছে বলে তোমার জানা আছে কি? আমি বললাম, না । তিনি বলেন $ 
ইহ্দীরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট । আমি বললাম, আমি যে একজন একনিষ্ঠ 
মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)। আমি দেখলাম, আনন্দে তার চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছে। তারপর তার নির্দেশক্রমে আমাকে এক আনসার সাহাবীর বাড়িতে মেহমান 
হিসাবে রাখা হয়। দিনের দুই প্রান্তে আমি তার নিকট হাযিরা দিতাম, একদা বিকেল 
বেলা আমি তার নিকট হাযির ছিলাম । তখন তার নিকট একদল লোক আসলো । 
তারা সাদা-কালো ডোরাযুক্ত পশমী কাপড় পরিহিত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (তাদের নিয়ে) নামায পড়লেন। নামায শেষে দাড়িয়ে তিনি এদেরকে 
সাহায্য করার জন্য লোকদের উদুদ্ধ করে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন £ এক সা, 
অর্ধ সা, এক মুঠো, এক মুঠোর অংশবিশেষ, একটি খেজুর বা খেজুরের অংশবিশেষ 
দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের তাপ (আগুন) থেকে আত্মরক্ষা কর। কারণ 
তোমাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহ্র সাথে সাক্জাত হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তাই 
বলবেন যা আমি (এখন) তোমাদের বলছি । তিনি বলবেন £ আমি কি তোমাকে 
শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিনি? সে বলবে, হাঁ । আল্লাহ বলবেন £ঃ আমি কি 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৫৯ 


তোমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিনি? সে বলবে, হা । আল্লাহ বলবেন ঃ$ 
তুমি নিজের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে ? তখন সে তার সামনে, পেছনে, ডানে ও 
বামে তাকাবে, কিন্তু সে জাহানামের তাপ থেকে বাচানোর মত কিছুই পাবে.না। 
কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন একটি খেজুরের অংশবিশেষ দান করে হলেও 
নিজেকে জাহারামের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি কারো এই সামর্থ্যও না থাকে, 
তাহলে সে যেন অন্তত ভালো কথা বলে (তা থেকে আত্মরক্ষা করে) । আমি 
‘তোমাদের ব্যাপারে দুর্ভিক্ষের আশংকা করি না। কারণ আল্লাহ তোমাদের 
সাহায্যকারী ও দানকারী । এমনকি উস্ট্রারোহিণী কোন মহিলা ইয়াসরিব (মদীনা) 
থেকে হীরা বা ততোধিক দূরত্বের সফর করবে এবং তার জন্তুযানের কিছু চুরি 
যাওয়ার ভয় থাকবে না। আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, 
তাহলে তাই কবীলার চোরগুলো কোথায় যাবে (আ)ঃ? 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এটাকে আমরা সিমাক ইবনে 
হারব ছাড়া আর কারো থেকে জানি না। শোবা-সিমাক ইবনে হারব-ক্ববাদ ইবনে 
হুবাইশ-আদী ইবনে হাতেম (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি 
দীর্ঘাকারে বর্ণিত হয়েছে। 
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২৮৯১ । আদি ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ ইহুদীরা অভিশপ্ত এবং নাসারাগণ পথভ্রষ্ট... 
তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। 


২. সূরা আল-বাকারা 
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১৬০ জামে আত-তিরমিযী 
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২৮৯২ । আবু মূসা আল-আশতআরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ পৃথিবীর সর্বত্র থেকে এক মুঠো মাটি 
নিয়ে আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন । আদম-সন্তানরা তাই মাটির 
বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়েছে। যেমন তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো বর্ণের 
আবার কেউ বা এসবের মাঝামাঝি, কেউ বা নরম ও কোমল প্রকৃতির । আবার কেউ 
কঠোর প্রকৃতির, কেউ মন্দ স্বভাবের, আবার কেউ বা ভালো চরিত্রের (আ, দা, 
বা,হা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৮৯৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী 
“তোমরা সিজদাবনত শিরে প্রবেশ করো” (২ £ ৫৮)-এর ব্যাখ্যায় রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ তারা (বনী ইসরাঈল) তাদের নিতম্বে ভর 
করে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল । একই সনদে “কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তারা 
তাদের যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বল” (২ £ ৫৯) এ আয়াত 
সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তারা (হিত্তাভুন-এর 
পরিবর্তে) বলেছিল, “যবের মধ্যকার শস্যদানা” (বু, মু, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ' ১৬১ 
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২৮৯৪ । আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা এক অন্ধকার রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম । আমরা কিবলা কোন্‌ দিকে তা ঠিক করতে 
পারছিলাম না । কাজেই আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী কিব্‌লার দিক 
নিৰ্দ্ধারণ করে নামায পরে। সকাল বেলা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলাম ৷ তখন নাযিল হয় £ “তোমরা যে 
দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ্র দিক” (২ ৪ ১১৫) (ই, দার, বা) ।২ 

আবু ঈসা-বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এটিকে আমরা আশআস-সাম্মাস-আবুর 
রাবী কর্তৃক আসেম ইবনে উবাইদুল্লাহ্‌র হাদীস ছাড়া আর কারো থেকে জানি না। 
আর আশআসকে হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে। 
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২৮৯৫ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় ফেরার পথে তার সওয়ারী তাকে নিয়ে যেদিক 
অভিমুখে অগ্রসর হত সেদিকে ফিরেই তিনি নফল নামায পড়তেন । তারপর ইবনে 
উমার (রা) এই আয়াত পড়েন ঃ 


(lars 085 1 CEU ASL Gd al) 
২. হাদীসটি ৩২২ ক্ৰমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.) ৷ 
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১৬২ জামে আত-তিরমিধী 


“পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই । অতএব তোমরা যেদিক্লই মুখ ফিরাও সেদিকই 
: আল্লাহর দিক” (২ £ ১১৫) ৷ ইবনে উমার (রা) বলেন, এ প্রসঙ্গেই উক্ত আয়াত 
নাযিল হয় (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, তিনি এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর নির্দেশ রহিত (মানসূৃখ) হয়ে গেছে। 
রহিতকারী (নাসিখ) আয়াতটি হল £ 


COL amd ls 2 U5) 
ETE TT EE 2 A CE EE (২ 8 ১৪৪), 
“শাতরাল মসজিদিল হারাম”অর্থাৎ “কাবার দিকে” । তার এই মত নিম্নোক্ত সূত্রে 
বর্ণিত হয়েছে £ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে আবুশ শাওয়ারিব-ইয়াযীদ 
ইবনে যুরাই-সাঈদ-কাতাদা (র) ৷ মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
“ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ” অর্থ বলেছেন, “ফাছাম্মা কিবলাতুল্লাহ” (সেদিকেই আল্লাহ্র 
কিবলা রয়েছে) তার এই মত নিম্নোক্ত সূত্রে বর্ণিত £ঃ আবু কুরাইব মুহাম্মদ ইবনুল 
আলা-ওয়াকী-নাদর ইবনে আরাবী-মুজাহিদ (র)। 
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২৮৯৬ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) 
বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাকামে ইবরাহীমের পেছনে যদি আমরা নামায 
পড়তাম (তাহলে ভালো হত) এ প্রসংগেই নাযিল হয় £ “তোমরা মাকামে 
ইবরাহীমকে (ইবরাহীমের দাড়াবার স্থানকে) নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর" (২৪ 
১২৫) (বু, মু) ৷ 
আৱু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৬৩ 


২৮৯৭ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) 
বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বন বাকামে ইবরাহীমকে 
নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করতাম! এ প্রসংগেই নাযিল হয় £ ওয়াত্তাখিযু মিম মাকামি 
ইবরাহীমা মুসাল্লা।৩ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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২৮৯৮ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লান্পাছ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী “এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেছি" (২ £ ১৪৩) সম্পর্কে বলেছেন £ ওয়াসাতান অর্থ আদালান 
(ন্যায়নিষ্ঠ) (বু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৮৯৯ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) নূহ (আ)-কে ডেকে বলা হবে, 


৩. এ নির্দেশ মুস্তাহাব নির্দেশের অন্তর্গত । মাকামে ইবরাহীম বলতে এ পাথরকে বুঝায় যাতে 
ইব্রাহীম (আ)-এর উভয় পায়ের দাগ উৎকীর্ণ হয়ে আছে, যার উপর দাড়িয়ে লোকদের হজ্জের 
আহবান জানিয়েছেন এবং বায়তুল্লাহর ভিত্তি তুলেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন পুরো হারাম 
শরীফই এর অন্তর্ভুক্ত (অনু.)। 
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তুমি কি (তোমার সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র বাণী) পৌছে দিয়েছিলে? তিনি বলবেন ঃ 
হা। অতঃপর তার সম্প্রদায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে $ তিনি কি তোমাদের 
নিকট. (আল্লাহ্র বাণী) পৌছিয়েছিলেন? তারা বলবে, আমাদের নিকট কোন 
সতর্ককারী আসেনি । আমাদের নিকট কেউই আসেনি । তখন তাকে বলা হবে, 
আপনার সাক্ষী কারা ? তিনি বলবেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লান্তাহ আলাইহি ওয়াসান্তাম ও 
তার উন্মাতগণ । অতঃপর তোমাদের আনা হবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই 
তিনি (দাওয়াত) পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ হচ্ছে বরকতময় মহান আল্লাহ্র 
বাণী £ “এভাবে আমি তোমাদেরকে এক ন্যায়নিষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। 
যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের সাক্ষীস্বরূপ 
হবে” (২৪ ১৪৩) (আ, বু, না) ।. 
'_ আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-জাফর 
ইবনে আওন-আমাশ (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
+l oe SE Cal or Ys le Ss Gx 0 Go. YA. 
ED Af er AE dr J 2 UI oc 
in de di JES EE EE NC NE 
UE UE 05 55) i TG LS ME HENS a 
(pl dl hs U5 U5 LU Hs CEASE He 
2 IG Laid i 5 ws LL LSS EY 
dlc pS dl SL GLH 2 24। 2 5 ke 
2 B50 Ls al dt So dT Se Lo SB BIG 
-t% ) ens GL IG LAS 
২৯০০। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করে ষোল বা সতের 
মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে (ফিরে) নামায পড়েন । কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার দিকে (মুখ করে) নামায পড়ার আগ্রহ পোষণ 
করতেন। এ প্রেক্ষিতেই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ নাযিল করেন £ “আকাশের 
দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করেছি। কাজেই আমি 
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তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব 
তুমি মসজদ্ুল হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও” (২ £ ১৪৫) ৷ তৎক্ষণাত নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাংখিত কিবলা-কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। 
এক লোক তার সাথে আসরের নামায পড়ে একদল আনসারীর নিকট দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । তারা তখন বায়তুল মাকদিসের দিকে (মুখ করে) আসরের নামাধঘের 
রুকুতে ছিল । তিনি বলেন, এই লোকটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাবার দিকে (মুখ করে) নামায পড়ে এসেছে। তারাও 
তৎক্ষণাৎ রূকৃ অবস্থায়ই (কাবার দিকে) ঘুরে যান (বু, মু, ই; না, আ) 1৪ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । সুফিয়ান সাওরীও আবু ইসহাক 
গিয়ে গয়া জাকে 
oF p> sh al as GF CL G2 ts S E55 SG EIS 0a. 
- Ad Se 5 CH, SE IG Ls ol 


২৯০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, তারা (কুবা 
মসজিদে) ফজরের নামাযে রুকূ অবস্থায় ছিলেন (বু, মু, অন্যান্য) ।৫ 

আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী, ইবনে উমার, 
উমারা ইবনে আওস ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
ইবনে উমার (রা)-র হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
JL GF BN Ss EX 9G UE Hl 0 Go YAY 
AALS a dr Lo til G3 UG ls Alor Ls br 
la BH, GU LAGGY LF ANIL GU BIG | 

ES CSIC Lay NSE U9) UTIG lal ct 

২৯০২ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হলে সাহাবীগণ তাকে জিজ্ঞেস 
করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের যেসব ভাই বাইতুল মাকদিসের দিকে (ফিরে) 
নামায পড়া অবস্থায় মারা গেছেন তাদের কি হবে ? তখন মহান আল্লাহ নিমোক্ত 


8. হাদীসটি ৩১৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
৫, হাদীসটি ৩১৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করেন না” 
(২৪ ১৪৩) (দা, হা)। 

আযু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
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২৯০৩ ৷ উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-কে 
বললাম, যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সাঈ) করেনি আমি তাতে দোষ 
মনে করি না। আমি নিজেও এ দুই পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ না করতে কোন 
পরোয়া করি না। আইশা (রা)' বলেন, হে আমার বোন পুত্র! তুমি যা বললে তা 
খুবই অন্যায় কথা৷ খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই 
পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ করেছেন, মুসলমানরাও এর তাওয়াফ করেছেন। তবে 
'মুশাল্লাল’ নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামক প্রতিমার নামে যেসব কাফের ইহরাম 
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বাঁধতো তারা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করত না।.অতএব বরকতময় মহান 
আল্লাহ নাযিল করেন $ “যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করে বা উমরা করে এই 
পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফ করায় তার কোন দোষ নেই” (২ £ ১৫৮) । তোমাদের কথাই 
যদি সঠিক হত, তাহলে এভাবে বলা হত ঃ “ফালা জুনাহা ‘আলাইহি আল-লা 
ইয়াতৃফা বিহিমা” (এই পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই) । যুহরী 
(র) বলেন, আমি আবু বাক্র ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিশামের 
নিকট এটি বর্ণনা করলে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং বলেন, এই তো হল ইলমের 
(জ্ঞানের) কথা! আমি বহু 'আলেমকে বলতে শুনেছি, যেসব আরববাসী 
সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে না তারা বলে, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ 
করা জাহিলী যুগের প্রথা । অপর দিকে কিছু সংখ্যক আনসারী বলত, আমাদেরকে 
বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফ করার আদেশ করা হয়েছে এবং সাফা-মারওয়া তাওয়াফের 
আদেশ দেয়া হয়নি । এ প্রসংগেই মহান আল্লাহ নাযিল করলেন $ “নিশ্চয়ই সাফা ও 
মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত” (২ £ ১৫৮) ৷ আবু বাক্র ইবনে আবদুর 
রহমান বলেন, আমার মতে উপরোক্ত উভয় দলের প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল 
হয়েছে (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯০৪ । আসিম আল-আহওয়াল (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আনাস 
ইবনে মালেক (রা)-কে সাফা ও মারওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বলেন, এ 
দু'টি (পাহাড়) ছিল জাহিলিয়াতের নিদর্শন । ইসলামের আবির্ভাব হলে আমরা 
এতদূভয়ের সাঈ থেকে বিরত থাকলাম । তখন বরকতময় মহান আল্লাহ নাযিল 
করেন ঃ “সাফা ও মারওয়া হল আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত । অতএব যে ব্যক্তি 
বাইতুল্লাহ্র হজ্জ করে বা উমরা করে, তার জন্য এতদুভয়ের তাওয়াফে কোন দোষ 
নেই” (২ £ ১৫৮) । আনাস (রা) বলেন, এটা হল নফল ইবাদত । মহান আল্লাহ 
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বলেন £ “কেউ স্বতঃস্ষুর্তভাবে সৎকাজ করলে “আল্লাহ তো গুণগ্রাহী ও সবেজ্রি” 
(২৪১৫৮) (বু, মু, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ। 
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২৯০৫ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় এলেন , তখন সাতবার বাইতুল্লাহ্র 
তাওয়াফ করেন। তখন আমি তাঁকে এ আয়াত পড়তে শুনলাম (অনুবাদ) ৪ 
“তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর "' (সূরা 
আল-বাকারা £ ১২৫) । তারপর তিনি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামায পড়লেন, 
অতঃপর হাজরে আসওয়াদের .নিকট এসে তাতে চুমু দিলেন, অতঃপর বলেন ঃ 
আল্লাহ তাআলা প্রথমে যা উল্লেখ করেছেন আমরা তা থেকে শুরু করব। অতএব 
তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ£ ‘সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত” 
(২ ৪ ১৫৮) (মু) ৷* 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৬. হাদীসটি ৮০৮ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। j 
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আবওয়াবু ভাফসীরিল কুরআন ১৬৯ 
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২৯০৬ । আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের এ নিয়ম ছিল যে, কোন .রোযাদার ইফতার ' 
করার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি সেই রাত ও পরবর্তী দিনে কিছু খেতেন না, এভাবে 
(রা) রোযা অবস্থায় ছিলেন । ইফতারের সময় উপস্থিত হলে তিনি তার স্ত্রীর নিকট 
এসে বলেন, কোন খাবার আছে কিঃ তাঁর স্ত্রী বলেন, না । তবে আমি আপনার জন্য 
কিছু তালাশ করে আনতে যাচ্ছি । কায়েস (রা) এঁ দিন কায়িক পরিশ্রম করেছিলেন। 
তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন । তার স্ত্রী এসে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে. পেয়ে 
বলেন, আপনার জন্য আফসোস! পরবর্তী দিন দুপুর হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে 
পড়েন। এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করা হলে 
তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £.““রোযার রাতে তোমাদের জন্য ্ত্রী 
সম্ভোগ হালাল করা হল” (সূরা আল-বাকারা ৪ ১৮৭) ৷ এতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত 
হলেন্‌। আয়াতের শেষাংশ নিম্নরূপ (অনুবাদ) ৪ “তোমরা রাতের কালো রেখা 
থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্টক্নপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত 
পানাহার কর"(২ ৪ ১৮৭) (আ, বু, দা, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীস হাসান ও সহীহ । 
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২৯০৭ । নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী ''তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো 


আমি তোমাদের ডাকে সারা দিব " (8৪০ ৪ ৬০) প্রসংগে বলেছেন $ দোয়াও 


2 


J5,) 5, 53 
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১৭০ জামে আত-তিরমিধযী 


একটি ইবাদত ৷ তারপর তিনি পড়লেন £ “তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে 

ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে 

বিমুখ, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহার্বামে প্রবেশ করবে” (সূরা আল-মুমিন £ ৬০) ।৭ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯০৮ । আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “হাত্তা 
ফাজরি" (২ £ ১৮৭) আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বলেন ঃ এখানে খাইতিল আবইয়াদি মিনাল খাইতিল আসওয়াদি বলতে 
“রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো” বুঝানো হয়েছে (বু, মু, দা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আহমাদ ইবনে মানী-হুশাইম- 
মুজালিদ-শাবী-আদী ইবনে হাতেম (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে 
অনুরূপ বর্ণিত আছে। | 
br dl 8 bs be Hi CS Ls Cl Al EIS V0.0 
ral ae Fe ENE I UU IG st 2 sa 
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২৯০৯ । আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রোযা সম্পর্কে (সাহ্রীর সময়সীমা সম্পর্কে) 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৭১ 


জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বলেন £ “যতক্ষণ না কালা সুতা থেকে সাদা সুতা স্পষ্ট 
প্রতিভাত হয়” (২ ৪ ১৮৭) । আদী (রা) বলেন, আমি সাদা ও কালো দু'টি রশি 
নিলাম, (শেষ রাতে) আমি উভয়টি দেখতে লাগলাম (এবং সাদা-কালোর পার্থক্য 
নিরূপণের চেষ্টা করলাম) । (এ ঘটনা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু বলেন । কি বলেছিলেন তা রাবী সুফিয়ান স্মরণ রাখতে 
পারেননি । এরপর রাসূলুল্লাহ স্যল্পাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ£ এর অর্থ হল 
য্নাত ও দিন (মু) ৷ 
আযু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯১০ । আসলাম আবু ইমরান (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা রোম 
সাস্্রাজ্যের কোন এক শহরে অবস্থানরত ছিলাম । তখন রোমের এক বিশাল বাহিনী 
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১৭২ জামে আত-তিরমিযী 


আমাদের মোকাবিলার জন্য রওনা হল। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও অনুরূপ বা 
আরো বিশাল একটি বাহিনী রওনা হল । তখন শহরবাসীর শাসক ছিলেন উকবা 
ইবনে আমের (রা) এবং বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা) 
একজন মুসলিম সেনা রোমীয়দের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। এমনকি বুহ্য ভেদ 
করে তিনি তাদের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তখন মুসলমানগণ সশব্দে চিৎকার করেন 
এবং বলেন, সুবহানাল্লাহ! লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। তখন 
আবু আইউব আল-আনসারী (রা) দাড়িয়ে বলেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা এ 
আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করছ? অথচ এ আয়াতটি আমাদের তথা আনসারদের 
সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ যখন ইসলামকে বিজয় দান করলেন এবং 
ইসলামের বিপুল সংখ্যক সাহায্যকারী হয়ে গেল, তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না শুনিয়ে চুপে চুপে বলল, আমাদের 
মাল-সম্পদ তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইসলামকে আল্লাহ এখন শক্তিশালী করেছেন। 
তার সাহায্যকারীর সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি আমরা আমাদের 
মাল-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবস্থান করতে এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদের 
পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতাম ৷ এ প্রসংগেই আল্লাহ তাআলা 
আমাদের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে তার নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
নিমোক্ত আয়াত নাযিল করেন £ “তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর এবং নিজেদের 
হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না” (সূরা আল-বাকারা £ ১৯৫) । 
কাজেই মাল-সম্পদের তত্ত্বাবধান ও তার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করা এবং জিহাদ 
ত্যাগ করাই হচ্ছে ধ্বংস । অতএব আবু আইউব আল-আনসারী (রা) বাড়িঘর ছেড়ে 
সব সময় আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে ব্যাপৃত থাকতেন । অবশেষে তিনি রোমে 
(তৎকালীন এশিয়া মাইনর, বর্তমানে তুরস্ক) ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই তাকে 
দাফন করা হয় (দা, না, হা) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৭৩ 
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হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ তার শপথ! আমার সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল 
হয়েছে এবং তাতে আমার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে £ “তোমাদের মধ্যে যদি কেউ 
পীড়িত হয়, বা মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে রোযা অথবা দান-খয়রাত অথবা কুরবানীর 
দ্বারা তার ফিদিয়া দিবে” (সূরা আল-বাকারা £ ১৯৬) । কাব ইবনে উজরা (রা) 
বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুদাইবিয়াতে ইহ্রাম 
অবস্থায় ছিলাম ৷ মুশরিকরা আমাদেরকে (হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যেতে) 
বাধা দিল । আমার মাথায় বাবরী চুল ছিল। উকুন আমার মুখমণ্ডলে পতিত হচ্ছিল। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি বলেন ঃ 
তোমার মাথার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হা । নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ তুমি তোমার মাথার চুল মুগ্ুন করে ফেল । 
এ প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে তিনটি রোযা 
রাখতে হবে অথবা খাদ্য দান করতে হবে ছয়জন মিসকীনকে অথবা এক বা 
একরাধিক ছাগল যবেহ করতে হবে (বু, মু) । 

লাইলা-কাব ইবনে উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত 
হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আলী ইবনে 
হুজর-হুশাইম-আশআছ ইবনে সাওয়ার-শাবী-আবদুল্লাহ ইবনে মাকিল-কাব ইবনে 
উজরা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ 
বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ আবদুর রহমান ইবনুল ইসফাহানী 
(র) আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফালের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

bE Cl GE DOLL HEC CS so Go Bo YAN 
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SEU IG AS SE IG lh 0 ws IG ৮ 16 11 
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১৭৪ জামে আত-তিরমিযী 


২৯১২ । কাব ইবনে উজরা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন । আমি তখন ডেকচির নিচে 
আগুন জ্বালাচ্ছিলাম। তখন আমার কপালের উপর অথবা বলেছেন আমার চোখের 
ভ্রুর উপর দিয়ে উকুন ঝরে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ£ তোমার কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম ঃ হা । তিনি. 
বলেন ঃ তুমি তোমার মাথা কামিয়ে ফেল এবং তার পরিবর্তে একটি পশু যবেহ কর 
অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসৃকীনকে আহার করাও । রাবী আইউব 
বলেন, কোন্‌ বিষয়টি তিনি প্রথমে বলেছেন তা আমি অবগত নই (বু) 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

GIIICL bo EE SHULL ES Ls Ant CES YAN 
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২৯১৩ । আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান, 
হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান, হজ্জ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান । মিনার জন্য 
নির্ধারিত আছে তিন দিন। “যদি কেউ দুই দিন অবস্থান করে ত্বরা করে চলে আসে 
তবে তার কোন পাপ নেই আর যদি কেউ বিলম্ব করে, তারও কোন গুনাহ নেই” 
(সূরা আল-বাকারা ৪ ২০৩) ৷ যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার আগেই আরাফাত 
পেয়ে (পৌছে) যায়, সে হজ্জ পেয়ে গেল (আ, দা, দার, না, ই) ৮ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইবনে আবু উমার বলেন, 
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন ঃ সুফিয়ান সাওরীর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে 
এটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট । এটি শোবা (র) বুকাইর ইবনে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। 
বুকাইর ইবনে আতার সূত্রে ছাড়া এটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। 
al nl of EO ol oe SUL EE Ail Hl CS YAN 
ART Li LE MLAS 0 BG LG EEE 

. wail St abt dG 
৮. উকুফে আরাফা হচ্ছে হজ্জের ফরয রুকন । এটি ছুটে গেলে হজ্জ হয় না। মিনাতে ১১, ১২ ও 
১৩ তারিখে কাটাতে হয় । এখানে দু'দিন থাকলেও কোন ক্ষতি নেই (অনু.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৭৫ 


২৯১৪ ৷ আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ ভীষণ কলহপ্রিয় লোক আল্লাহ্র নিকট সবচাইতে 
ঘ্ণ্য(বু, যু) ৷> 
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২৯১৫ । আনাস (রা) REE EEE CONE EET 
তাদের কোন নারীর মাসিক ঝতুস্রাব হলে তারা তার সাথে একত্রে পানাহারও করত 
না এবং একই ঘরে একত্রে বসবাসও করত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে কল্যাণময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ 
“লোকেরা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, তা অশুচি” (সূরা 
আল-বাকারা £ ২২২) । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের 
সাথে যথারীতি একত্রে পানাহার করার ও ঘরে একসাথে বসবাস করার নির্দেশ দেন, 
কেবল জৈবিক সম্পর্ক ব্যতীত । ইহুদীরা বলল, এ লোকটি আমাদের কোন একটি 
বিষয়েরও বিরোধিতা না করে ছাড়ছে না । রাবী বলেন, আব্বাদ ইবনে বিশর ও 


৯. এখানে সূরা আল-বাকারার ২০৪ নং আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে (অনু.)। 
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১৭৬ জামে আত-তিরমিযী 


উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
আসেন এবং বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। তারা বলেন £$ হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আমরা কি ঝতুস্রাব চলাকালে স্ত্রী-সহবাস করব না? এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গেল । আমরা অনুমান করলাম, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। 
তারা দু'জনে উঠে রওনা করলেন। তাদের সামনে দিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দুধ হাদিয়া এলো । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাদেরকে দুধ পান করান । আমরা বুঝলাম, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হননি (মু, দা, না, ই)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল 
আলা-আবদুর রহমান ইবনে মাহ্‌দী-হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে অনুরূপ 
সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 


bit ie pe los Ul EG As lol G5 YAN 
AAA EC Sl 00 4 SU 4 
ES 4°" Af as Ar AL e Fg oa ee A 
EE 0 EE AEE Ht UMS 
শুনেছেন £ ইহুদীরা বলত, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর পেছন দিক থেকে তার জননেন্তরিয়ে 
সহবাস করলে সন্তান হয় টেরা চোখবিশিষ্ট । এ প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয় ৪ 
“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র । কাজেই তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে 
যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার” (সূরা আল-বাকারা £ ২২৩) (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯১৭ উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “তোমাদের স্ত্রীগণ 
তোমাদের শম্যক্ষেত্র্বরূপ । অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা 


যেতে পার” (২ ৪ ২২৩), এ আয়াত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, অর্থাৎ একই রাস্তায় (জননেন্ত্রিয়ে) প্রবেশ করাবে (আ)। 
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আবওয়াবু 'তাফসীরিল কুরআন ন 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইবনে খুসাইম হচ্ছেন 
আবদুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে খুসাইম। ইবনে সাবিত হচ্ছেন আবদুর রহমান 
ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাবিত আল-জুমাহী আল-মাক্ধী । আর হাফসা (রা) হচ্ছেন, 
আবদুর রহমান ইবনে আৰু বাক্র আস-সিদ্ীক-এর কন্যা। অপর বর্ণনায় ৫৮ 
-এর স্থলে)? এসেছে (অর্থের পার্থক্য নেই)। 
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২৯১৮ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উমার (রা) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি 
ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বলেন ঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করল? উমার (রা) বলেনঃ 
রাতে আমার বাহনটি উল্টা করে ব্যবহার করেছি (পেছনের দিক থেকে সহবাস 
করেছি) ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জওয়াব দিলেন না। 
তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি-নিমস্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ 
হয় £ “তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের 
শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা যেতে পার” (২ £ ২২৩) ৷ সামনের দিক থেকেও বা 
পেছনের দিক থেকেও (জননেন্তরিয়ে সংগত হতে পার, তবে মলদ্বারে অথবা 
হায়েয অবস্থায় (সহবাস থেকে) বিরত থাক (আ, ই, দা)। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ 
আল-আশআরী হচ্ছেন ইয়াকৃব আল-কুম্মী। 
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১৭৮ জামে আত-তিল্নমিযী 
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UG IG Ed LS WLU in ~~ Bt Gr 
: ২৯১৯। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তার বোনকে এক মুসলমানের নিকট বিবাহ দেন। 
এ'মহিলা তার নিকট যত দিন জীবন যাপন করার করলো। অতঃপর তার স্বামী 
তাকে এক তালাক দেয় ইদ্দাত শেষ হয়ে গেলেও সে তাকে পুনরায় শ্রীতে 
ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেনি । এদিকে লোকটি তার '্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর 
প্রতি আকৃষ্ট হল । তাই অপরাপর প্রস্তাবকের সাথে সেও তাকে পুনর্বিবাহের পয়গাম 
পাঠায়। কিন্তু তার ভাই (মাকিল) বলেন, হে ইতর প্রাণী! আমি তোমার সাথে 
আমার বোনের বিবাহ দিয়ে তোমাকে সম্মানিত করেছিলাম, কিন্তু তুমি তাকে তালাক 
দিয়েছ । আল্লাহ্র কসম! সে আর কখনো জ্মোর নিকট ফিরে যাবে না। এই 
তোমার সাথে শেষ কথা । রাবী বলেন, আল্লাহ জানতেন এঁ নারীর প্রতি লোকটির 
আকর্ষণ এবং লোকটির প্রতি নারীর আকর্ষণের কথা । তখন বরকতময় মহান 
আল্লাহ নাযিল করেন £ “তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের 
ইদ্দাত কাল পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীরা 
নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না। তোমাদের 
মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে এর দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়। 
এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম । আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না "(সূরা 
আল-বাকারা £ ২৩২) । রাবী বলেন, মাকিল (রা) এ আয়াত শোনার পর বলেন, 
আমার রবের আদেশ সবেপিরি শিরোধার্য । আমি শুনলাম এবং আনুগত্যের শির 
অবনত করলাম । তিনি এ লোককে ডেকে পাঠান এবং বলেন, চলো তোমার সাথে 
তাকে বিবাহ দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমার খাতির সম্মান বহাল করছি (বু, দা, না, ই)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ হাসান (র) থেকে এটি অন্যান্য 
সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, ওলী অর্থাৎ অভিভাবক ছাড়া 
বিবাহ হয় না । কারণ -মাকিল ইবনে ইয়সার (রা)-র বোন প্রাপ্তবয়স্কা িন্লুস্নযদি 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন Sa 


ওলী ছাড়া নিজের বিবাহ করার এখতিয়ার থাকতো তাহলে ডিনি নিজেই বিৰাহ 
সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারতেন এবং তার ওলী মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা)-র 
প্রয়োজন বোধ ফরত্রে না1 আন্তাহও এ আয়াতে ওলী অথাৎ অভিভাষকদেরই 
সম্বোধন: করেছেন, । যেমন তিনি বলেছেন ঃ “তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয় 
তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও 
না” । এ আয়াত ছারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপারটি নারীদের সম্মতি সাপেক্ষে 
ওলীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। 
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২৯২০ । আইশা (রা)-এর মুক্তদাস আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, আইশা (রা) আমাকে তার জন্য কুরআনের একটি কপি লিখে দেয়ার আদেশ 
দিয়ে বলেন ঃ$ “তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যকতৃবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী 
নামযের প্রতি” (সূরা বাকারা £.২৩৮) আয়াতে পৌছে আমাকে জানাবে। আবু 
ইউনুস (র) বলেন, আমি উক্ত আয়াতে পৌছে আইশা (রা)-কে অবহিত করলাম । 
তিনি আমাকে এভাবে লেখার আদেশ দিলেন ঃ£ “তোমরা নামাযসমূহের প্রতি 
যযবান হবে, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের তথা .আসর নামাযের প্রতি১০ এবং 
আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাড়াবে ।” আইশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের.নিকট শুনেছি (আ, মু, দা, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে হাফসা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ 
হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ 


১৩্‌দাল দেয়া বাক্যালটুকু ভিনি বাড়িয়ে লিবতে বলেছেন । আইনা রো্য-এর মতে মধ্যবর্তী 
নামায বলতে আসর নামাযকে বুঝানো হয়েছে। যেন তিনি এটিকে বন্ধনীর মধ্যে রাখতে 
বলেছেন, যাতে লোকদের বুঝতে সুবিধা হয় (অনু.) ৷: 
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১৮০ - ' জঞামে-আত-তিরমিযী 


SE # OF L501 Gs as ss CS YAY 
BEVEL sree & 
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২৯২১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ সালাতুল উসতা (মধ্যবর্তী নামায) হল 
আসরের নামায (আ) ১১ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯২২ । আলী (রা) থেকে বর্লিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহ্যাব 
যুদ্ধের দিন (এই) দোয়া করেন £ “হে আল্লাহ্‌! তুমি এদের (কাফেরদের) কবরসমূহ 
ও ঘরসমূহকে আগুন দিয়ে ভর্তি করে দাও, যেমন তারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী 
নামায থেকে বিরত রেখেছে, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে (আ, দা, বু, যু)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ আলী (রা) থেকে এটি অন্যান্য 
সুত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবু হাসূসান আল-আরাজের নাম মুসলিম । 
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২৯২৩ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ সালাতুল -উসতা (মধ্যবর্তী নামায) হল 
আসরের নামায (যু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে যায়েদ ইবনে 
সাবিত, আঁক হাশিম ইবনে উতবা ও আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে { ‘s os ds 
১১, হাদীসটি ইতিপূর্বে ১৭৩ ক্ৰমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)।' 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৮১ 
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২৯২৪ ।- যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)' থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা 
রাসূলুন্লাহ সাল্ান্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়, নামাযের মধ্যে কথাবার্তা 
বলতাম । এ প্রসংগে নাযিল হয় £ “তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে অনুগত সেবকের মত 
দাড়াও” (২:৪ ২৩৮):৷ এতদ্বারা আমাদেরকে (নামাযে) চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হয় 
(বুচমু, দা, না) 2২ ; 

:': আহমাদ ইবনে মানী-হুশাইম-ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদ (র) সূত্রেও অনুরূপ 
বর্ণিত হয়েছে।.তবে তাতে আরও আছে ঃ£ “ওয়া নুহীনা আনিল কালাম” 
(আমাদ্বেরকে.কথা.বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়) । আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি 
হাসান:ও সহীহ । আবু আমর আশ-শাইবানীর নাম সাদ ইবনে ইয়াস । 
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১২. হাদীসটি প্রথম খণ্ডের ৩৮০ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)। 
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২৯২৫ । আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু 
দান করার ইচ্ছা করবে না” (২ £ ২৬৭) আয়াতটি আমাদের আনসারদের সম্পর্কে 
নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ছিলাম খেজুর বাগানের মালিক । লোকেরা 
তাদের খেজুর বাগান থেকে বেশী বা স্বল্প পরিমাণ অনুসারে খেজুয় নিয়ে আসতো । 
কেউ বা এক-দুই ছড়া খেজুর এনে মসজিদে ঝুলিয়ে রাখতো । সুফ্‌ফাবাসী 
সাহাবীগণের খাদ্য সংস্থানের বিশেষ কোন নির্দিষ্ট উৎস ছিল না। তাদের-কারো ক্ষুধা 
পেলে তিনি উক্ত খেজুরের ছড়ার নিকট এসে তাতে তার লাঠি দ্বারা আঘাত 
করতেন। ফলে কাঁচা-পাকা খেজুর ঝরে পড়ত এবং তিনি তা আহার করতেন। 
কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকের কল্যাণকর কাজের প্রতি তেমন আখহ ছিল না । তাদের 
কেউ রদ্দি ও পচা খেজুরের ছড়াও নিয়ে আসতো, আবায্ন কেউ ভেঙ্গে পড়া ছড়াও 
নিয়ে আসতো এবং তা (মসজিদে) ঝুলিয়ে রাখতো । কল্যাণময় মহান আল্লাহ এ 
প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন 
কর এবং আমি যা জমিন থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট 
তা ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না, অথচ তোমরা 
তা গ্রহণ করবে না,.যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক"(সূরা আল:বাকারা .ঃ 
২৬৭) । তিনি বলেন, অর্থাৎ দাতা যেরূপ দান করেছে, অনুরূপই যদি তাকে 
উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়, তাহলে সে কখনো তা গ্রহণ করবে না, চক্ষুলজ্জায় পড়া 
বা দৃষ্টি এড়িয়ে রাখা ব্যতীত । রাবী বলেন, এরপর. থেকে আমাদের কেউ কিছু 
আনলে তার নিকট যা তার মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট সেগুলো নিয়ে আসতো (ই, হা)। 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আবু মালেক হচ্ছেন আবু 
মালেক আল-গিফারী । তার মাম গাযওয়ান বলেও ৰুথিত আছে । সাওরী (র) সুদ্দীর 
সূত্রে উক্ত হাদীসের অংশবিশেষ রিওয়ায়াত করেছেন। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৮৩ 
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---২৯২৬:। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু.আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতি শয়তানের এক 
স্পর্শ রয়েছে এবং ফেরেশতারও এক স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ হচ্ছে মন্দ 
কাজের প্ররোচনাদান ও সত্যকে অস্বীকার করা। আর ফেরেশতার স্পর্শ হচ্ছে 
কল্যাণের, কাজে উৎসাহিত করা এবং সত্যকে স্বীকার করা । কাজেই যে ব্যক্তি 
নিজের মধ্যে এরূপ নেকীর স্পর্শ অনুভব করে সে যেন জ্ঞাত হয় যে, এটা আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে এবং এজন্য সে যেন আল্লাহ্র প্রতি শুকরিয়া আদায় করে। আর কেউ 
নিজের মধ্যে.এর বিপরীত স্পর্শ উপলব্ধি করলে সে যেন তখন শয়তান থেকে 
আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চায় তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লাম 
নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ৪ “শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের 
ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর.আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষম্ব ও 
অনুখহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ প্রাচূর্যযয়, সর্বজ্ঞ” (২ £ ২৬৮) (না) । 

‘আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এটি হচ্ছে আবুল 
আহওয়াসের রিওয়ায়াত। আমরা আবুল আহওয়াসের সূত্রে ব্যতীত এটিকে অন্য 
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২৯২৭ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ হে লোক সকল! আল্লাহ পবিত্র । তিনি পবিত্র 
জিনিস ছাড়া কিছু কবুল করেন না । আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম 
দিয়েছেন, মুমিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন $ “হে 
রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর । তোমরা যা কর 
সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত” (সূরা আল-মুমিনূন £ ৫১) ৷ তিনি আরো বলেন $ 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের আমি যা রিযিক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বন্দু আহার কর” 
(সূরা আল-বাকারা £ ১৭২) ৷ রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, 
অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধুলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরায করে বলে, 
হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার 
পোশাক হারাম, তার জীবন জীবিকাও হারাম । এমতাবস্থায় তার দোয়া কিভাবে 
কবুল হতে পারে (যু)? 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা এটিকে ফুদাইল ইবনে 
মারযুকের হাদীস থেকে জানি। আবু হাযিম হচ্ছেন আবু হাযিম আল-আশজাঈ । 
তার নাম সালমান, আজ্জা আল-আশজাঈয়্যার মুক্তদাস। 
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২৯২৮ । আলী (রা) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলে আমরা সবাই 
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম (অনুবাদ) £ “তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা 
গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন । অতঃপর 
যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে 
সর্বশক্তিমান” (সূরা আল-বাকারা £ ২৮৪) । আমরা .বললাম, আমাদের কেউ মনে 
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মনে যা কিছু বলে তারও হিসাব গ্রহণ করা হবে। জানি না, তার মধ্যে কতটুকু মাফ 
করা হবে আর কতটুকু মাফ করা হবে না । তখন পূর্বোক্ত আয়াতের হুকুম রহিত 
(মানসূখখ) করে নিমোক্ত আয়াত নাযিল হয় £ “আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত 
কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না । সে ভালো যা উপার্জন করে তা তারই এবং মন্দ 
যা উপার্জন করে তাও তারই” (সূরা আল-বাকারা £ ২৮৬) । 
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২৯২৯ । উমাইয়্যা. নামী রাবী থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন,. আমি আইশা 
(রা)-কে রবকতময় আল্লাহ তাআলার বাণী “তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ 
কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে তার হিসাব গ্রহণ করবেন"(সূরা 
আল-বাকারা £ ২৮৬) এবং “কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবে” (সূরা 
আন-নিসা £ ১২৩) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । আইশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার পর থেকে এ পর্যন্ত আর 
কেউ আমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে চায়নি । রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন $ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ জ্বর ও বিভিন্ন আপদ-বিপদ দ্বারা 
বান্দাকে যে শাস্তি দেন এটা হল তাই । এমনকি যে সামান্য জিনিসপত্র সে তার 
জামার হাতার মধ্যে রাখে. তা হারিয়ে গেলে সে যে অস্থির হয় তাও (তাতেও তার 
গুনাহ মাফ হয়)। অবশেষে লাল সোনা যেমন হাপড় থেকে (অগ্নন্দঞ্ধ হয়ে) নির্মল 
হয়ে বেরিয়ে আসে তেমনি বান্দাও তার গুনাহসমূহ থেকে (পরিচ্ছন্ন হয়ে) মুক্ত হয়ে 
আসে। 

আৰু ঈসা বলেন, আইশা (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান ও 
গরীব । আমরা এটিকে হাম্মাদ ইবনে সালামার সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে 
জানিনা । 
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২৯৩০ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন “তোমাদের 
মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের 
নিকট থেকে গ্রহণ করবেন” (২ $£ ২৮৪) এ আয়াত নাযিল হয়, তখন লোকদের 
অন্তরে এরূপ একটা জিনিস (আশংকা ও খটকা) সৃষ্টি হয় যা অন্য কিছুতে সৃষ্টি 
হয়নি । তাই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জানালেন। 
তিনি বলেন £ তোমরা বল “আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম” । এতে আল্লাহ 
তাদের অন্তরে ঈমান ঢেলে দিলেন। তারপর কল্যাণময় আল্লাহ তাআলা. নাযিল 
করেন ঃ “রাসূল তার প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান 
এনেছে এবং মুমিনগণও...” (২ ৪ ২৮৫) । “আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যাতীত 
দায়িত্ব চাপান না । সে ভালো যা করে তা তারই এবং মন্দ যা করে তাও তারই । হে 
আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই বা অন্যায়. করে ফেলি, তবে তুমি 
আমাদের (অপরাধীরূপে) পাকড়াও করো না” (২ £ ২৮৫-৬) । আল্লাহ বলেন, 
আমি তা করলাম । “হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর 
যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না” 
(২ £ ২৮৬) । আল্লাহ বলেন, আমি কবুল করলাম ৷ “হে আমাদের রব! এমন ভার 
আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই । আমাদের 
গুনাহ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের 
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অভিভাবক । কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর” (২ ৪ ২৮৬) । 
আল্লাহ বলেন ঃ আমি কবুল করলাম (মু) ৷ 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ 
হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) থেকেও হাদীস 
বর্ণিত আছে। আদম ইবনে সুলাইমান সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি ইয়াহ্ইয়ার 
পিতা । 


৩. সূরা আল ইমরান 
ক PR 422A, 448 ca 
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২৯৩১ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল £ “তিনিই তোমাদের 
প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত মুহকাম, এগুলো কিতাবের মূল 
এবং অন্যগুলো মুতাশাবিহাত ৷ যাদের মনে কুটিলতা আছে, তারাই ফিতনা সৃষ্টি 
ং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে... কেবল বোধসম্পন্ন 
ব্যক্তিরাই শিক্ষা গ্রহণ করে" (আল ইমরান £ ৭)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তোমরা কুরাআনের মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের অনুসারীদের 
দেখলে বুঝে নিবে যে, আল্লাহ তাআলা এদেরই নামোল্লেখ করেছেন। কাজেই 
তোমরা তাদের পরিহার করবে (আ, বু, মু, দা, ই) । 
আৰু ঈসা বলেন, হয বরের 
মুলাইকা সূত্রেও আইশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
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২৯৩২ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “যাদের অন্তরে সত্য-লঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই 
ফেতনা সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাত-এর অনুসরণ করে" (৩ 8 ৭) 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ৷ তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের দেখলে চিনে রাখবে । 
অধঃন্তন রাবী ইয়াযীদের বর্ণনায় আছে £ তোমরা তাদের দেখলে চিনে রাখবে। 
তিনি দুই অথবা তিনবার একথা বলেছেন। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । একাধিক রাবী এ হাদীসটি 
ইবনে আবু মুলাইকা-আইশা (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা তাতে 
“আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে” উল্লেখ করনেনি। ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহীমই 
এ হাদীসে “আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ” উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবু মুলাইকা 
হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা। তিনি আইশা (রা)-র 
নিকট থেকেও হাদীস শুনেছেন। 
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২৯৩৩ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য থেকে কতিপয় ' 
সহযোগী ও সাহায্যকারী থাকেন । আমার সহযোগী হচ্ছেন আমার পিতা ও আমার 
প্রতিপালকের পরম বন্ধু (ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) ৷ তারপর তিনি পড়লেন $ 
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“মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতর যারা তার অনুসরণ করেছে এবং 
এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক” (সূরা আল 
ইমরান £ ৬৮) (আ)। 

. মাহমূদ-আবু নুআইম-সুফিয়ান-তার পিতা-আবুদ দুহা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী 
সীল্পান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে মাস্রূকের 
উল্লেখ নাই । আবুদ দুহা-মাস্রূক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় এটি অধিকতর 
সহীহ । আবুদ দুহার নাম মুসলিম ইবনে সুবাইহ । আবু কুরাইব-ওয়াকী- সুফিয়ান- 
তার পিতা-আবুদ দুহা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে 
আৰরু নুআইমের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এ সূত্রেও মাসরূকের উল্লেখ নাই । 
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২৯৩৪ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £$ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল-সম্পদ আত্মসাৎ 
করার জন্য মিথ্যা শপথ করবে, সে আল্লাহ্র সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, 
তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট । আশআস ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ 
হাদীস আমার সাথে সংশ্লিষ্ট । আমার ও এক ইহুদীর এক খণ্ড শরীকানা জমি ছিল। 
সে আমার মালিকানা অস্বীকার করে বসে । আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাকে বলেন ঃ তোমার সাক্ষী প্রমাণ আছে কি? আমি বললাম, না । তিনি ইহুদীকে 
বলেন ঃ$ তুমি শপথ কর । আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে এভাবে (মিথ্যা) 
শপথ করে তো আমার মাল নিয়ে যাবে। তখন বরকতময় আল্লাহ তাআলা এ 
আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রর্ণত এবং 
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নিজেদের শপথসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে আখেরাতে তাদের জন্য কোন অং 
নেই । কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি 
তাকাবেন এবং না তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন । তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি” 
(সূরা আল ইমরান £৭৭) (আ, ই, দা, না, বু, মু)! 

" আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনে আবু 
আওযফা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


$A bc 2a | LANA £ 
etl SSA USN La 5 GEL CFS NY AVO 


. 


AG 2 UAC 50) LN dh TG OIG il SE LS Gi 


Ab HIG (CS CG Dr ok SHG) IHG 
[) Ad SF Aya fe AS SABES; or Sn EE 
dll CALE, dD LEC dT GU IG WC YI, 
RBI IG £5 SIGS El 
২৯৩৫ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “তোমরা যা ভালোবাস তা 
থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্যলাভ করবে না” (সূরা আল ইমরান ঃ 
৯২) অথবা “কে সে জন যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঝণপ্রদান করবে? তিনি তার জন্য তা 
বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন” (সূরা আল-বাকারা £ ২৪৫) আয়াত নাযিল হলে আবু 
তালহা (রা), যার একটি ফলের বাগান ছিল, বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার 
বাগানটি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলাম । আমি যদি এটি গোপনে দান করতে 
পারতাম, তাহলে এর প্রকাশ্য ঘোষণা দিতাম না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও (আ, দা, না 
বু, মা,মু)। 
আৱু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ হাদীসটি মালেক ইবনে আনাস 
(র) ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে 
বৰ্ণনা করেছেন। 
LS A CET SHIN ASs CAB LS 2 Le ES AVN 
IG Ls ofl 8 SIS IP LG of UG Loe CAL IG 
DIL GC ECL IG Ll di Lo al AG 


Ed 
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Edd . 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৯১ 


SMIIIG DIL ULI TIGL EYL dl 
. fl 
২৯৩৬ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! (উত্তম) 
হাজ্জী কে? তিনি বলেন £ যার মাথার চুল এলোমেলো ও পোশাক ধুলি-মলিন 
হয়েছে। অপর ব্যক্তি দাড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উৎকৃষ্ট হজ্জ কি? তিনি 
বলেন $ উচ্চস্বরে (তালবিয়া) পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করা । অপর ব্যক্তি 
দাড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ‘সাবীল' (রাস্তা)১৩ বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন $ 
পাথেয় ও যানবাহন (ই) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা শুধু ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ আল-খুূষী 
আল-মকঙ্কীর হাদীস থেকে জানতে পেরেছি। বিশেষজ্ঞ আলেমগণের কেউ কেউ 
ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদের স্বরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। 


8 প A A? Ar ‘OA casita or 24" 2-A-cS i080 
BULL A AR Ge Melly sl CG LOSS CS varV 
Ld Ed od ww oo >. 


IU ONE ob BUGLE AACE 
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২৯৩৭ । সাদ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “আসো, 
আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও 
তোমাদের নারীগণকে, আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে...” (৩ ৪ 
৬১) আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতিমা 
ও হাসান-হুসাইন (রা)-কে ডাকলেন এবং বললেন £ হে আল্লাহ! এরাই আমার 
পরিজন (মু) ।১৪ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ। 
5S No rire i il oF ES BS LS D1 EES AVA 


+ £0AS Ac 8B AIS S002 ALi 


Jee [9° ME Lyra bar CCl heh IG Jb ES 


১৩. সূরা আল ইমরানের ৯৭ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৭৬০ নং হাদীসে উক্ত 
হাদীসের শেষাংশ উদ্ধৃত হয়েছে (সম্পা.)। 


১৪. হাদীসটি আলী (রা)-র মর্যাদা অনুচ্ছেদে পুনরুক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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১৯২ জামে আত-তিরমিধী 


/ 
-§ 


EB z 2 As 28- Ci 2-04 AM ONL AS 
AS AE CMTS BS 2 USS LU HIG Gs 


EL LYS (0333 5 O23 a 0) UBS IES 
III LE ad le ANS Se an CHL SS 
4 BOUL UE E131 ES Ho 2 Fla 

২৯৩৮ । আবু গালিব (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু উমামা (রা) 
দামিশকের সিঁড়ির উপর (খারিজীদের) কতগুলো মুণ্ড পড়ে থাকতে দেখলেন । আবু 
উমামা (রা) বলেন, এগুলো জাহান্নামের কুকুর এবং আসমানের চামড়ার (ছাদের) 
নিচে নিকৃষ্টতম নিহত এরা ।১৫ আর এরা যাদেরকে হত্যা করেছে তারা উত্তম লোক। 
অতঃপর তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) ৪ “সেদিন কতক মুখ উজ্জল হবে এবং 
কতক মুখ কালো হবে যাদের মুখ কালো হবে তাদের বলা হবে, ঈমান আনার 
পরও কি তোমরা কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর” (সূরা 
আল ইমরান £ ১০৬) । আবু গালিব (র) বলেন, আমি আবু উমামা (রা)-কে 
বললাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি যদি এটা এক, দুই, তিন, চার, এমনকি সাতবার পর্যন্ত 
না শুনতাম, তাহলে তোমাদের নিকট তা বর্ণনা করতাম না (আ, ই)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু গালিবের নাম খাযাওয়ার 
এবং আবু উমামা আল-বাহিলী (রা)-র নাম সুদাই ইবনে ‘আজলান, তিনি বাহিলা 
গোত্রের নেতা । 


A Arc Ar “Ae 2A eit 
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২৯৩৯ । বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার 


সূত্রে বর্ণিত । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উদ্মাত, 
মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে” (সূরা আল ইমরান 8 ১১০) আয়াত 


১৫, এ ছিন্ন মুণ্ুগুলো ছিল খারিজীদের, যারা আলী (রা)-র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আলী 
(রা)-র হস্তা ইবনে ইয়ালহাম খারিজীও এদের মধ্যে ছিল (অনু.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৯৩ 


সম্পর্কে বলতে শুনেছেন ৪ এখন দুনিয়াত তোমরাই সত্তর (৭০) সংখ্যা পূর্ণকারী 
দল।১১ তোমরাই আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম ও মর্যাদা সম্পন্ন (আ, ই, দার, হা)। 

" আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ঘাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে এ 
হাদীসটি একাধিক রাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা “তোমরাই শ্রেষ্ঠ 
উন্মাত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে” আয়াতের উল্লখ করেননি । 


DEE UG Eo HS Lal SEE Ls ale hd 
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২৯৪০ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উলুদের যুদ্ধের দিন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের সাড়ির দাত ভেংগে যায়। তার চেহারা 
যখম হয়, এমনকি কপালে যখম হওয়ার দরুন মুখমণ্ডলে রক্ত ঝড়ে পড়ে। তখন 
তিনি বলেন ঃ এঁ জাতি কিভাবে. সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর সাথ এহেন 
আচরণ করেছে, অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পথে ডেকেছেন। তখন এ আয়াত 
নাযিল হয় £ “তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ 
বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই ৷ কারণ তারা যালেম” (৩ £.১২৮) (আ, না; মু).। 
আনু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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১৬; ৩৮১ ক্রামিকেও উক্ত হয়েছে এবং তথায় এ সম্পকে বিস্তারিত আলোচনাও আছে 
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১৯৪ জামে আত-তিরমিযী 


২৯৪১ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । (উহুদের দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তার সামনের মাড়ির দাত 
ভেঙ্গে যায় তার কাধের উপর একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে তার মুখমণ্ডল বেয়ে 
রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকলে তিনি তা মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন £ সেই জাতি 
কিভাবে নাজাত পেতে পারে, যারা তাদের নবীর সাথে এহেন নির্মম আচরণ করে, 
অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করছেন। তখন বরকতময় আল্লাহ 
তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) 8 “তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন 
অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই । কারণ তারা 
যালেম" (৩ £১২৮) । 

'" আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আমি আবৃদ ইবনে 
হুমাইদকে বলতে শুনেছি, ইয়াধীদ ইবনে হারূন এই হাদীস বর্ণনায় ভুলের শিকার 
হয়েছেন। 
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২৯৪২ ৷ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, উহুদেৱ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ “হে আল্লাহ! 
আবু সুফিয়ানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আল-হারিস ইবনে 
হিশামের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করুন । হে আল্লাহ! সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার প্রতি 
অভিশাপ বর্ষণ করুন।” রাবী বলেন, ‘তখন এ আয়াত নাযিল হয় £ “এ বিষয়ে 
তোমার করণীয় কিছু নেই...” (৩ £ ১২৮) ৷ অতএব আল্লাহ তাদের তওবা করুল 
করেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে উত্তম মুসলমান হন (আ)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । উমার ইবনে হামযা কর্তৃক 
সালেম (র) থেকে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটিকে গরীব গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে 
যুহরী ও সালেম-তার পিতা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৯৫ 
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২৯৪৩ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ব্যক্তিকে বদদোয়া করছিলেন। এ সম্পর্কেই 
বরকতময় মহান আল্লাহ নাযিল করেন $ “তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা 
তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই । কারণ তারা যালেম" 
(৩ 8 ১২৮) । আল্লাহ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তৌফীক দান করেছিলেন (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । নাফে (র)-ইবনে উমার 
(রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীস হিসাবে এটিকে ‘গরীব’ গণ্য করা হয়। এ হাদীসটি 
ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইউবও ইবনে আজলানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
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২৯৪৪ । আসমা ইবনুল হাকাম আল-ফাযারী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন লোক ছিলাম যে, আমি রাসূলুন্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন হাদীস শুনলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমি 
তার দ্বারা প্রভূত উপকৃত হতাম । আর আমার নিকট তার কোন সাহাবী হাদীস 
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১৯৬ জামে আত-তিরমিযী 


বর্ণনা করলে আমি তাকে শপথ করতে বলতাম । আমার কথায় তিনি শপথ কয়লে, 
আমি তার সত্যতা স্বীকার করতাম । অতএব আবু বাক্র (রা) আমার নিকট হাদীস 
বৰ্ণনা করেন বলা বাহুল্য, আবু বাক্র (রা) সত্য কথাই বলেন ৷. তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ কোন লোক গুনাহ 
করার পর যদি পবিত্রতা অর্জন করে নামায পড়ে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করে তবে তাকে্‌ আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। তারপর তিনি, এ আয়াত 
পড়েন (অনুবাদ) ঃ “যাদের অবস্থা এমন যে, তারা কখনো অশ্লীল কর্ম করে ফেললে 
অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে পর আল্লাহ্‌কে স্বরণ করে এবং নিজেদের 
পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (তাদেরকে ক্ষমা করা হয়) । আল্লাহ ব্যতীত কে 
পাপ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা যা করে ফেলেছে জ্ঞাতসারে তার পুনরাবৃত্তি 
করে না” (৩ ৪ ১৩৫) (আ)। | 

আবু ঈসা, বলেন, এ হাদীসটি শোবা প্রমুখ রাবীগণ উসমান ইবনুল 
মুগীরা (র)-র সূত্রে মরফুরূপে বর্ণনা করেছেন। মিসআর ও সুফিয়ানও উসমান 
ইবনুল মুগীরার সূত্রে এটি রিওয়ায়াত করেছেন, তবে মরফৃ. হিসাবে নয়। 
আসমা ইবনুল হাকামের সূত্রে উক্ত হাদীস ব্যতীত আর কোন হাদীস আমাদের 
জানা নেই। 


Lg OE Yl RCE HE 3. Yo 


CR 5 
| “২৯৪৫ । আনাস (রা) থেকে আবু তালহা (র!)-র সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
উঁহুদেন্ দিন আমি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলাম, সকলে তন্তরাচ্ছনন হয়ে নিজ নিজ 
ঢালের নিচে ঢলে পড়েছেন। মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য তাই £ 
“দুঃখ-কষ্টের পর পুনরায় আল্লাহ তোমাদেরকে তন্দ্রারূপে প্রশান্তি দান করলেন” 
(৩ 8-১৫৪) (না, হা) । 

আৱু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবৃ্দ ইবনে হুমাইদ-রাওহ 
ইবনে-উবাদা-হাম্মাদ ইবনে সালামা-হিশাম ইবনে উরওয়া-তার পিতা-আবুয 
যুবাইর (র) থেকেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে'। এ হাদীসটি হাসান 
ও সহীহ । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ১৯৭ 
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২৯৪৬ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত.। আবু তালহা (রা) বলেন, উহুদের যুদ্ধের 

দিন জিহাদরত অবস্থায় আমরা তন্দ্রাক্লিষ্ট হয়ে পড়ি । তিনি বলেন, আমিও সেদিন 

তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ফলে বারবার আমার তরবারি আমার হাত 

থেকে পড়ে যাচ্ছিল আর আমি তা তুলে নিচ্ছিলাম। অপর দলটি ছিল 

মোনাফিকদের । তাদের জানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না । এরা ছিল সবচেয়ে 
কাপুরুষ ও ভীরু এবং সত্যের সাহায্য ত্যাগকারী (বু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯৪৭ । ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, “অন্যায়ভাবে কোন বন্ধু আত্মসাৎ করা 
কোন নবীর কাজ হতে পারে না” (৩ £ ১৬১) আয়াত বদর যুদ্ধকালে হারিয়ে যাওয়া 
একিট লাল চাদর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেউ কেউ বলে যে, হয়ত তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়েছেন। এ প্রসংগেই বরতকময় আল্লাহ তাআলা 
নাষিল করেন £ “খেয়ানত (আত্মসাৎ) করা কোন নবীর কাজ হতে পারে না। আর 
যে ব্যক্তি খেয়ানত করবে, কিয়ামতের দিন সে তার খেয়ানতসহ হাযির হবে। 
অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের পুরাপুরি প্রতিফল লাভ করবে। কারো 
প্রতি যুলুম করা হবে না” (৩ £ ১৬১) (দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবদুস সালাম ইবনে হারব 
(র) খুসাইফের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ খুসাইফ-মিকসাম সূত্রে এ 
হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি । 
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১৯৮ জামে আত-তিয়মিযী 
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২৯৪৮ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার সাথে সাক্ষাত করেন এবং আমাকে বলেন £$ হে জাবির! কি 
ব্যাপার, আমি তোমাকে ভগ্নহৃদয় দেখছি কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আমার আব্বা (উহুদের যুদ্ধে) শহীদ হয়েছেন এবং অসহায় পরিবার-পরিজন ও কর্জ 
রেখে গেছেন। তিনি বলেন £.তোমার আব্বার সাথে আল্গাহ তাআলা কিভাবে 
মিলিত হয়েছেন আমি কি তোমাকে সেই সুসংবাদ দিব না? আমি বললাম, হা ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন £ আল্লাহ কখনো কারো সাথে তার পর্দার অস্তরাল ছাড়া 
(সরাসরি) কথা বলেননি কিন্তু তিনি তোমার পিতাকে জীবন দান করে তার সাথে 
সরাসরি কথা বলেছেন । তাকে.তিনি বলেন $ তুমি আমার কাছে (যা ইচ্ছা) চাও, 
আমি তোমাকে তা দান করব । সে বলল, হে পরোয়ারদিগার! আপনি আমাকে 
জীবন দান করুন, যাতে আমি পুনর্বার আপনার রাহে নিহত হতে পারি। বরকতময় 
মহান আল্লাহ বলেন £ আমার পক্ষ থেকে আগে থেকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত 
হয়ে আছে যে, তারা পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রত্যাবর্তন করবে না । এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত 
আয়াত নাযিল হয় £ “যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত 
মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা 
রিযিকপ্রাপ্ত” (৩ £ ১৬৯) (আ)। 
আৰু ঈসা বলেন, উপরোক্ত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এটিকে 
আমরা মূসা ইবনে ইবরাহীমের সূত্রে জানতে পেরেছি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ 
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আল-মাদীনীসহ অপরাপর প্রবীণ হাদীসশান্তরজ্ঞ মূসা ইবনে ইবরাহীমের সূত্রে অনুরূপ 
রিওয়ায়াত করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (র) জাবির (রা)-র 
সূত্রে এ হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। 
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২৯৪৯ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তাকে নিম্নোক্ত আয়াত 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল (অনুবাদ) ৪ “যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তোমরা 
তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট 
থেকে রিযিকপ্রাপ্ত” (৩ £ ১৬৯) । তিনি বলেন, আমরাও অবশ্যি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম । আমাদেরকে অবহিত করা হয় যে, তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির 
আকারে জান্নান্ভ যথা ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, আরশের সাথে ঝুলানো ঝারবাতিসমূহে 
(বর্সে) আরায় করে। একবার তোমাদের রব তাদের প্রতি উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস 
করেন £ তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহলে আমি তোমাদের আরো বাড়িয়ে দিব। 
তারা বলল, হে আমাদের রব! আমরা এর চাইতে বেশী আর কি চাইব । আমরা 
বেহেশতে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ পুনরায় উঁকি দিয়ে বলেন ঃ 
তোমাদের আরো কিছু চাওয়ার আছে কি? তাহলে আমি আরো দিব । যখন তারা 
দেখলো যে, কিছু চাওয়া ছাড়া তাদের রেহাই নেই তখন তারা বলল, আপনি 
আমাদের দেহে প্রাণ সঞ্চার করে দিন যাতে আমরা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে 
পারি এবং আবার আপনার রাহে শহীদ হতে পারি (মু, না, ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯৫০ । ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উপরোক্ত সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ 
বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরো আছে ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের সালাম পৌছে দিন এবং তাঁকে অবহিত 
করুন যে, আমরা (আমাদের রবের প্রতি) সন্তুষ্ট হয়েছি এবং আমাদের রবও 
আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
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২৯৫১ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার 
(মালকে তার) ঘাড়ে বিষধর অজগর সাপরূপে স্থাপন করবেন । তারপর তিনি এই 
কথার সত্যতা প্রমাণে আল্লাহ্র কিতাবের এ আয়াত আমাদেরকে শুনান (অনুবাদ) $ 
“তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তারা 
যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর । না, এটা তাদের পক্ষে 
অকল্যাণকর । যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলার বেড়ি 
হবে। আসমান ও জমীনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহ্র জন্য । তোমরা যা কর 
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আল্পাহ তা বিশেষভাবে অবহিত” (৩ ৪ ১৮০) । রাবী কখনো বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমর্থনে এ আয়াতাংশ পড়েন (অনুবাদ) ৪ 
“যাতে তারা কৃপণতা করে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ী হবে।” তিনি 
আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল আত্মসাৎ 
করে, সে আল্লাহ্র সাথে এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট । 
এর সত্যতার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কিতাবের 
এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) £ “যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের 
শপথসমূহকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরোকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই । 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন, 
আর না তারদেক পবিত্র করবেন । তাদের জন্য রয়েছে উৎপীড়ক শাস্তি” (৩ £ ৭৭) 
(আ, না, ই)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । “শুজাআন আকরাআ” অর্থ 
সাপ । 
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২৯৫২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ একটি চাবুক রাখার সমপরিমাণ জান্নাতের জায়গা 
সমগ্র পৃথিবী ও তার মধ্যকার সব কিছুর চাইতে উত্তম (বু, মু, হা)। তোমরা চাইলে 
এ আয়াত পড়তে পারো (অনুবাদ) £ “(কিয়ামতের দিন) যাকে আগুন থেকে দূরে 
রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম । বস্তুত পার্থিব জীবন 
ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়” (৩ £ ১৮৫) (বু, মু) । 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসাল এ সহীহ । 
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২৯৫৩ ৷ হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার দ্বাররক্ষীকে বলেন, হে আবু রাফে! ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাকে বল, যে ব্যক্তি তার প্রাপ্তীর জন্য খুশী হয় 
এবং কোন কাজ না করেও তার জন্য প্রশংসা কুড়াতে চায় সে শাস্তিযোগ্য হলে তো 
আমরা সকলেই শাস্তিযোগ্য হব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ আয়াতের সাথে 
তোমাদের কি সম্পর্ক, এ আয়াত তো কিতাবধারীদের প্রসংগে নাযিল হয়েছে। 
এরপর ইবনে আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ), “যাদেরকে কিতাব দেয়া 
হয়েছিল আল্লাহ তাদের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন £ঃ তোমরা তা মানুষের 
নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এরপরও তারা তা 
অগ্রাহ্য করে এবং ভুচ্ছ মূল্যে তা বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত 
নিকৃষ্ট" (৩ ৪ ১৮৭) ৷ তিনি আরো তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) £ “তুমি কখনো 
এরূপ ধারণা করো না যে, যেসব লোক স্বয়ং যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে 
এবং স্বয়ং যা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তারা শাস্তি 
থেকে মুক্তি পাবে, বরং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি” (৩ £ ১৮৮) । ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (আহলে কিতাব) 
নিকট কোন বিষয়ে জানতে চাইলে তারা তা গোপন করে তার বিপরীত তথ্য তাকে 
অবহিত করে চলে যায়। তারা তাকে বলে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
যে বিষয়ে তাদের নিকট জানতে চেয়েছেন তারা তাই তাকে অবহিত করেছে। 
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বিনিময়ে তারা তার নিকট থেকে প্রশংসা কামনা করে এবং তাদের কিতাব থেকে 
তথ্য প্রদানের বিষয়টি ও তাদের নিকট নবী সাল্লাল্লাহ্‌ এ।লাইহি ওয়াসাল্লামের 
জানতে চাওয়ার বিষয়টিতে তারা আনন্দ বোধ করে (আ, না, বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । 
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২৯৫৪ ৷ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রোগাক্রান্ত হলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন । আমি অজ্ঞান অবস্থায় 
ছিলাম । আমার চেতনা ফিরে পেলে আমি বললাম, আমি আমার ধন-সম্পদ সম্পর্কে 
কিভাবে সিদ্ধান্ত করব? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বিষয়ে নীরব 
থাকলেন । অতঃপর আয়ত নাযিল হয় (অনুবাদ) 8 “আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের 
সম্পর্কে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন £ এক পুরুষের (পুত্রের) অংশ দু'জন মহিলার 
(কন্যার) সমান” (8৪ $ ১১)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । একাধিক রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল 
মুনকাদির থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-ফাদল ইবনুস সাব্বাহ আল- 
বাগদাদী-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির-জাবির ইবনে 
আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ 
বর্ণিত হয়েছে। আল-ফাদল ইবনুস সাব্বাহ্থ হাদীসে আরো অধিক বর্ণনা আছে। 
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২০৪ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৫৫ ৷ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আওতাস 
যুদ্ধের দিন কিছু সংখ্যক মহিলা আমাদের হস্তগত হয়, যাদের স্বামীরা মুশরিকদের 
মধ্যে বর্তমান ছিল। তাই আমাদের কিছু সংখ্যক লোক এঁ সব মহিলাকে অপছন্দ 
করল ৷ এ প্রসংগেই মহান আল্লাহ নাযিল করেন £ “এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের 
অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ” (৪ £ ২৪) (আ, 
মু, দা, না, ই) ১৭ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান 
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২৯৫৬ ৷ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আওতাস 
যুদ্ধের দিন আমাদের হাতে কিছু সংখ্যক বন্দী মহিলা আসে যাদের স্বামীরা তাদের 


১৭. যেসব কাফের স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয়ে আসে এবং তাদের স্বামীরা যদি দারুল হারবে 
(কাফের শত্রদের দেশে) থেকে যায়, তবে সেসব স্ত্রীলোককে গ্রহণ করা হরাম নয় । যুদ্ধবন্দিনী 
হওয়ার কারণে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। এ ধরনের স্ত্রীলোকদের মালিকানা 
অর্জনই বিবাহ বলে গণ্য হয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই একত্রে বন্দী হয়ে আসলে তাদের সম্পর্কে 
কোন্‌ নীতি অবলম্বন করা হবে, সে সম্পর্কে ফিক্‌হবিদদের মধ্যে মতবৈষম্য রয়েছে। ইমাম আবু 
হানীফা ও তার সহকর্মীরা বলেন, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকবে । কিন্তু ইমাম শাফিঈর 
মতে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে না। 

ক্রীতদাসীদের সাথে সংগম করার ব্যাপারটি নিয়ে বিরাট ভুল ধারণা লোকদের মনে বদ্ধমূল 
রয়েছে । কাজেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ভালো করে বুঝে নেয়া আবশ্যক ৷ 

যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হবে, তাদেরকে বন্দী করেই যে কোন সৈনিক তাদের সাথে সংগম 
কার্য সম্পন্ন করতে পারে না । ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্ত্রীলোকদের সরকারের নিকট 
সোপর্দ করে দেয়া হবে। তারপর সরকার ইচ্ছা করলে তাদের স্বাধীন করে মুসলিম রাষ্ট্রে 
বসবাসের অনুমতিও দিতে পারে, বিনিময় মূল্য হণ করে রেহাইও দিতে পারে, শত্রুপক্ষের হাতে 
বন্দী মুসলমানদের সাথে বিনিময়ও করতে পারে, আর মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে 
দেয়ার ইখতিয়ারও সরকারের রয়েছে। বস্তুত একজন সৈনিক কেবলমাত্র সেই বন্দী স্ত্রীলোকের 
‘সাথেই সংগম করতে পারে যাকে সরকারের তরফ থেকে তার মালিকানায় রীতিমত সোপর্দ করা 
হয়েছে (অনু.) । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২০৫ 


সম্প্ৰদায়ে বর্তমান ছিল। সাহাবীগণ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জানান। তখন এ আয়াত নাযিল হয় £ “এবং নারীদের মধ্যে 
তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ” 
(8 £ ২৪)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ৷ সুফিয়ান সাওরী (র) এভাবে উসমান 
আল-বাত্তী-আবুল খালীল-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-নবী সাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে অবশ্য আবু 
আলকামার উল্লেখ নেই । কাতাদা (র)-এর সূত্রে হাম্মাম ব্যতীত অপর কেউ এ 
হাদীসের সনদে আবু আলকামার উল্লেখ করেছেন বলে আমার জানা নেই । আবুল 
খালীলের নাম সালেহ ইবনে আবু মরিয়ম । 
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২৯৫৭ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলেন $ তা হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, 
মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ, নরহত্যা ও মিথ্যা কথন (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । রাওহ ইবনে উবাদা (র) 
শোবা (র) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি সনদে (রাবীর নাম উবাইদুল্লাহ ইবনে 
আবু বাক্র-এর পরিবর্তে) আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র বলেছেন,তা সহীহ নয়। 
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২০৬ জামে আত-তিরমিযী 


২৯৫৮ ৷ আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্রাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ আমি কি 
তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্বক কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে রলব ন? সাহাবীগণ 
বলেন, হা, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন $ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, 
মাতা-পিতার অবাধ্যতা করা । তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, এবার উঠে সোজা 
হয়ে বসে বলেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, অথবা বলেছেন £ মিথ্যা কথা বলা । আবু 
বাক্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি বারবার 
বলে যাচ্ছিলেন । এমনকি আমরা বললাম, আহা! তিনি যদি চুপ হতেন ।১৮ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 
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২৯৫৯ । আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস আল-জুহানী (রা) ES 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মারাত্মক মারাত্মক 
কবীর গুনাহ হল__আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা এবং 
মিথ্যা শপথ করা । কেউ আল্লাহ্র নাম অপরিবর্তনীয় ও অবশ্যন্তাবীরূপে প্রযুক্ত 
হওয়ার মত শপথ করলে এবং তাতে মশার পাখা বরাবর নগণ্য মিথ্যাও যোগ 
করলে তা তার অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত একটি কলংকময় দাগ হয়ে বিরাজ্িত থাকবে 
(আ, হা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবু উমামা আল-আনসারী 
(রা) হলেন সালাবার পুত্র । তার নাম আমাদের জানা নাই । তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
A 2- is EEN “4 PEE Ee Ln 2 CES. YA". 
AWA LL it do dl of SE SLE SE BSE 
১৮. দস ১৮৫০ ও ২২৪৪ ক্ৰমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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২৯৬০ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, 
মাতা-পিতার অবাধ্যাচরণ করা, অথবা বলেছেন ঃ মিথ্যা শপথ করা । রাবী শোবার 
সন্দেহ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষোক্ত দু'টি কথার কোনটি 
বলেছেন (আ, না, বু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯৬১ । মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত । উম্মু সালামা (রা) বলেন, পুরুষরা জিহাদ 
করে কিন্তু মহিলারা জিহাদ করে না মীরাসের (উত্তরাধিকার) ক্ষেত্রেও মহিলারা 
(পুরুষের তুলনায়) অর্ধেক পায়। এ প্রসংগেই কল্যাণময় মহান আল্লাহ নাযিল 
করেন (অনুবাদ) £ “আল্লাহ যদ্দারা তোমাদের কাউকে অপর কারো উপর শ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করেছেন, তোমরা তার লোভ করো না । যা পুরুষ অর্জন করেছে তা তার প্রাপ্য 
অংশ আর নারী যা অর্জন করেছে তা তার প্রাপ্য অংশ । তোমরা আল্লাহ্র নিকট 
তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর । আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ” (8 £ ৩২) । মুজাহিদ 
(র) বলেন, একই প্রসংগে নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল হয় (অনুবাদ) $ 
“আত্মসমৰ্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, 
অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ 
ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, লজ্জাস্থান হেফাজতকারী পুরুষ ও 
লজ্জাস্থান হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে 
অধিক স্বরণকারী নারী এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান” (সূরা 
_আল-আহযাব £ ৩৫) । উম্মু সালামা (রা)-ই ছিলেন মদীনায় হিজরতকারিনী প্রথম 
মহিলা (আ)। 
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আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল। কেউ কেউ ইবনে আবু নাজীহ-মুজাহিদ 
(র) সূত্রে. এটি মুরসাল হিসাব বর্ণনা করেছেন যে, উন্মু সালামা (রা) এই কথা 
বলেছেন। 
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২৯৬২ । উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আল্লাহ্‌ পাক স্ত্রীলোকদের হিজরত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন বলে আমি শুনিনি। 
তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “আমি 
তোমাদের মধ্যে কর্মে নিষ্ঠ কোন নর বা নারীর কাজকে বিফল করি না। তোমরা 
একে অপরের অংশ । অতএব যারা হিজরত করেছে, নিজেদের আবাস থেকে উৎখাৎ 
হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে...” (৩ £ ১৯৫) (হা) । 
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২৯৬৩ ৷ আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানোর জন্য আমাকে হুকুম দিলেন। তিনি তখন 
মিম্বরে আসীন ছিলেন ৷আমি সূরা আন-নিসা থেকে তাকে পড়ে শুনালাম ৷ আমি 
যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌছলাম (অনুবাদ) 8£ “আমি যখন প্রত্যেক উন্মাত থেকে 
একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে 
উপস্থিত করব, তখন কি অবস্থা হবে?” (সুরা আন-নিসা £ ৪১), তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার হাত দিয়ে চাপ দেন । আমি তার প্রতি 
তাকিয়ে দেখলাম, তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে (বু, মু) ৷ 
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আবুল আহওয়াস (র) আমাশ-ইবরাহীম-আলকামা-আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে 
এরূপই বর্ণনা করেছেন। মূলত তা হবে £ ইবরাহীম-উবাইদা-আবদুল্লাহ (রা) । 
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২৯৬৪ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন £ঃ আমাকে কুরআন থেকে পড়ে শুনাও। আমি 
বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে, আর 
আমি আপনাকে তা পড়ে শুনাব! তিনি বলেন $ অন্যের তিলাওয়াত শুনতে আমি 
পছন্দ করি। অতএব আমি সূরা আন-নিসা পড়তে শুরু করলাম । আমি পড়তে 
পড়তে “এবং আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব” এ পর্যন্ত 
পৌঁছলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তীর 
দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে (বু, মু, দা, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ রিওয়ায়াতটি আবুল আহওয়াসের হাদীসের তুলনায় 
অধিকতর সহীহ । সুওয়াইদ ইবনে নাসর-ইবনুল মুবারক-সুফিয়ান-আমাশ (র) 
থেকে মুআবিয়া ইবনে হিশামের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
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২১০ জামে আত-তিরমিযী 


২৯৬৫ । আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুর 
রহমান ইবনে: আওফ (রা) আমাদের জন্য আহারের আয়োজন করলেন এবং 
আমাদেরকে দাওয়াত করে শরাব পান করান । আমাদেরকে এই শরাবের নেশায় 
ধরে। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে যায়। লোকজন আমাকেই ইমামতি করতে 
এগিয়ে দেয়। আমি পড়লাম ঃ “কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন। লা আ'বুদু মা 
তা'বুদূন ৷ ওয়া নাহনু না'বুদু মা তা'বুদূন ৷” অর্থাৎ “ওয়ালা নাবুদু” (আমরা ইবাদত 
করি না)-এর স্থলে আমি “ওয়া নাহনু না'‘বুদু মা তা'‘বুদূন” (তোমরা যাদের ইবাদত 
কর, আমারও তাদের ইবাদত করি) পড়ে ফেললাম । তখন আল্লাহ তাআলা এ 
আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় 
নামাযের কাছেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার” (সূরা 
আন-নিসা £ ৪৩) (দা, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । 
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২৯৬৬ । আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন যে, 
কংকরময় হাররা এলাকার একটি (পানিসেচের) নালা নিয়ে এক আনসারীর তার 
সাথে ঝগড়া বাধে। উক্ত নালার মাধ্যমে তারা খেজুর বাগানে পানি দিতেন। 
আনসারী বলেন, পানি আসতে লানাটি আপনি ছেড়ে দিন। যুবাইর (রা) তা 
মানলেন না দু'জনেই বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট উপস্থিত হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রা)-কে 
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বলেন $ হে যুবাইর! তোমার বাগানে পানি দিয়ে তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি 
ছেড়ে দিও । এতে আনসারী ব্যক্তি রাগাৰিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইনি 
আপনার ফুফাতো ভাই বলেই (এরূপ ফয়সালা করছেন) একথায় রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বলেন £৪ হে 
যুবাইর! তুমি তোমার বাগানের পানি প্রবাহিত করে আলগুলো পর্যন্ত পানি জমা না 
হওয়া পর্যন্ত নালা অন্যত্র প্রবাহিত হতে দিবে না । যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহ্র 
শপথ! আমার মনে হয় এ ঘটনা প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ৪ “কিন্তু 
না, তোমার প্রভুর শন্থ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 
তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না 
করে...” (সূরা আন-নিসা £ ৬৫) (বু, মু) ১৯ 

আৱু ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে বলতে শুনেছি, ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) এ 
হাদীসটি লাইস ইবনে সাদ থেকে এবং ইউনুস (র) যুহরী-উরওয়া-আবদুল্লাহ ইবনুয 
যুবাইর (রা) সূত্রে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে শুআইব 
ইবনে আবু হামযা (র) যুহরী-উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা) সূত্রে এ হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন, কিন্তু তাতে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-এর উল্লেখ 
করেননি । 


Az 2-AS পূর্ত ৮ LAS FNS 48 AFI, 2 পণুডী ০ 
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SIE ON AOI 100, £5 &1140, 
২৯৬৭ ৷ যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি “তোমাদের কি হল 
যে, মোনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে...” (8 £ ৮৮) আয়াত 
সম্পর্কে বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের 
(মুসলিম বাহিনীর) কিছু সংখ্যক লোক (যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে) ফিরে আসে । তাদের 
সম্পর্কে সাহাবীগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান। এক দলের বক্তব্য ছিল, আমরা 


১৯. হাদীসটি ১৩০১ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পাদক) । 
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তাদেরকে হত্যা করব । অপর দলের মত ছিল, তাদেরকে হত্যার প্রয়োজন নেই । এ 
প্রসংগেই এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ৪ “তোমাদের কি হল যে, মোনাফিকদের 
ব্যাপারে তোমরা দুই দল হয়ে গেলে...” (৪ £ ৮৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ মদীনা হল তাইবাহ-পবিত্র নগরী । তা ময়লা আবর্জনা 
(অপবিত্রতা মোনাফিকী) এমনভাবে দূর করে দেয় যেভাবে আগুন লোহার ময়লা দূর 
করে দেয় (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


AASB rr ৰড So AB er ef eৰৰ্ডী 


2-৬১০ ৬৬ যে ES ULSD Ao 2 ba a> .Y ANA 


As tl Jo abl pf nls gh 2 ps chs spt Se 


5) 2 


SSL ails al LCL on sw Jyiadl ec JG 


GIG dln EY LBB L JUTE 
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Ld 2 J 5) HS ih Alls 
2-AS 


Ll Ll pe 0 হয rb EE Ls JG (mt 


২৯৬৮ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন $ কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি নিজ হাতে তার হত্যাকারীকে তার 
কপালের চুল ও মাথা ধরে নিয়ে আসবে । তার ঘাড়ের কর্তিত রগসমূহ থেকে রক্ত 
বের হতে থাকবে । সে বলবে,হে আমার প্রতিপালক! এ লোক আমাকে হত্যা 
করেছে । এমনকি সে তার হত্যাকারীকে নিয়ে আরশের নিকট পৌঁছে যাবে । আমর 
ইবনে দীনার বলেন, লোকেরা ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট (হত্যাকারীর) তওবার 
বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) £ “কোন 
ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম । সেখানে সে 
স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার 
জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন” (৪ £ ৯৩) । তিনি বলেন, এ আয়াত মানসূখও হয়নি 
বা তার বিধান পরিবর্তিতও হয়নি । অতএব তার আর তওবা কিসের (ই, না) ।২০ 


২০. তার তওবা কৰুল হবে না৷ বায়দাবী (র) বলেন, ইবনে ‘আব্বাস (রা) বলেছেন, 
ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনের হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না । অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের 
মতে এর দ্বারা এ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে আদৌ তওবা করেনি । কারণ আল্লাহ বলেন, 
তওবাকারীকে আমি অবশ্যই মাফ করে দিব ইত্যাদি । আমাদের মতে হত্যা করাকে বৈধ জেনে 
হত্যাকারীর ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তির তওবাই কবুল হবে না । যেমন ইকরামা 
(র) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন । এছাড়া নাফরমান মুমিনকে চিরকাল জাহান্নামে রাখা হবে না (অনু.)। 


2 


www.pathagar.com 


আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২১৩ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । কেউ কেউ এ হাদীসটি আমর 
ইবনে দীনার-ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মরফ্‌ 
হিসাবে নয়। 


TSA Se C5) Lal oh gall Le CES oo 2 Ls CFS YANN 
i ot A SEO Re OTe Z ‘ Wy 242-4 4 AS - Ac 
el 8 02 23 2 UG nls nl 8 ays br Is of 
ASSES, dy, lb dr do dl ds | rh 
LE LET, EB 1G RES Ll Hl RAF Le L 1G PE BY 
5 GL) IGS ATG ds 26 dr Lo dds ee 5G 
SIDS BEY, BEG Dl Jn 5 Po BUS 
(eis Co SLI 
২৯৬৯ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সুলাইম গোত্রের এক 
ব্যক্তি তার এক পাল ছাগল নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক 
দল সাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তাদেরকে সালাম দিল । তারা (পরস্পর) 
বলেন, এ লোক তোমাদের থেকে বাচার জন্যই তোমাদেরকে সালাম দিয়েছে। এই 
বলে তারা উঠে গিয়ে লোকটিকে হত্যা করেন এবং তার ছাগলগুলোসহ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হাযির হন । তখন মহান আল্লাহ এ 
আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে 
(জিহাদের জন্য) বের হবে, তখন অবশ্যই পরীক্ষা করে নিবে এবং কেউ তোমাদের 
সালাম দিলেপোর্থিব জীবনের সম্পদের আকাঙক্ষায় তাকে বলবে না যে, তুমি মুমিন 
নও” (8৪ £ ৯৪) (বু, মু, দা, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
lb DULL ES AS ES SIE 2 re ES YAV. 
HE Gms DIF OIG SE bs Ll SAGE 
IG A le alt Lo al 5G pln ms +b Cel 
পতিক PER OPE A APs AAS NL 2a I 
JHE Ladl nps sl Girl Lal ds LI all A250, 
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20 A Le NIG Li Cit Af LE) Ll ih ICG dd 
Uf, CAG SI ll 
২৯৭০ । আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
“মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে...” (8৪ £ ৯৫) আয়াত 
নাযিল হলে আমর ইবনে উম্মু মাকতূম (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট আসলেন । তিনি ছিলেন দৃষ্টিশক্তিহীন (অন্ধ)। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র’ 
রাসূল! আমি তো দৃষ্টিশক্তিহীন। আমাকে আপনি কি নির্দেশ দেন? তখন আল্লাহ 
তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) 8 “তবে যারা অক্ষম তাদের কথা 
স্বতন্ত্র’ (8 £ ৯৫)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ (আয়াতটি 
লিপিবদ্ধ করতে) তোমরা আমার জন্য কাধের হাড় ও দোয়াত অথবা (বলেন) 
তখতি ও দোয়াত নিয়ে এসো (বু, যু) । 
আমর ইবনে উশ্মু মাকতূম (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উন্মু কামতূম বলেও কথিত । 
তার পিতা হলেন যায়েদা এবং উম্মু মাকতুম তীর মা । 
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+ 27a 3 2 Ol ip nic WI 

২৯৭১ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । “মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় 
অথচ ঘরে বসে থাকে” (৪ £ ৯৫) আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, যারা সক্ষম হয়েও 
ঘরে বসে ছিল তারা এবং যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তারা (মর্যাদায়) এক 
সমান নয় । এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে । বদর যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আয়াত 
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নাযিল হলে আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ (আবু আহমাদ আব্দ ইবনে জাহ্‌শ) ও ইবনে 
উম্মে মাকতৃম (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল । আমরা তো উভয়েই অন্ধ! আমাদের 
দু'জনের জন্য কি এক্ষেত্রে কোনরূপ অবকাশ আছে? তখন এ আয়াত নাযিল হয় 
(অনুবাদ) 8 “মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে... যারা ঘরে 
বসে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্‌ 
দান করেছেন” (8 £ ৯৫) । যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে, এখানে তাদের 
কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদ করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে যারা 
অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তাদের উপর অতি উচ্চ মার্যাদা ও মহান পুরস্কারে 
সম্মানিত করেছেন। 

আৰু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র হাদীস হিসাবে উক্ত সূত্রে এই হাদীসটি 
হাসান ও সহীহ । মিকসাম সম্পর্কে বলা হয় যে, ইনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের 
মুক্তদাস । তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-র মুক্তদাস বলেও কথিত । তার 
উপনাম আবুল কাসেম । 
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২৯৭২ । সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদে বসা দেখে আমি তার নিকট এগিয়ে গিয়ে তার 
পাশে বসলাম ৷ তিনি আমাদের বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আমাকে 
বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দ্বারা লেখাচ্ছিলেন £ “লা 
ইয়াসতাবিল কাইদূনা মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুজাহিদূনা ফী সাবীলিল্লপাহ”। তখন 
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তাঁর নিকট ইবনে উন্বে মাকতুম (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র শপথ! 
আমি যদি জিহাদ করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম । তিনি ছিলেন 
অন্ধ । এ প্রসংগে আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ওহী নাযিল করলেন, তখন ভার উরু 
আমার উরুর উপর ছিল। তা এত ভারী লাগছিল যে, এতে আমার উরু ভেংগে 
চুরমার হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিছুক্ষণ পর তার এ অবস্থা দূরীভূত হয় । 
আল্লাহ তার উপর নাযিল করেন ঃ ‘গাইরু উলিদ দারারি” (বু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন 
সাহাবী কর্তৃক একজন তাবিঈ থেকে বর্ণিত অর্থাৎ সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী 
আল-আনসারী (রা) রিওয়ায়াত করেছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম থেকে। 
মারওয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি হাদীস শুনেননি । তিনি 
তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত । 
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EN EE SEES থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উমার 
(রা)-কে বললাম, আল্লাহ পাক বলেছেন £ “তোমরা যখন শত্রুর আশংকা করবে 
তখন নামায কসর করবে” (8 £ ১০১) । এখন তো মানুষ নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত হয়ে 
গেছে (এখন নামায কসর করার কি প্রয়োজন) উমার (রা) বলেন, যে বিষয়ে তুমি 
বিশ্বয়বোধ করছ একই বিষয়ে আমিও বিসশ্ময়বোধ করেছি এবং বিষয়টি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উত্থাপন করেছি । তিনি বলেন £ এটা তো 
তোমাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সদাকা । অতএব তোমরা তার সদাকা 
(অনুগ্রহ) খহণ কর (আ, ই, দা, না, মু) ২১ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

২5; শান্তিপূর্ণ সময়ের কসর হচ্ছে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকআত পড়া। আর 


যুদ্ধাবস্থায় কসরের কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই । যুদ্ধাবস্থায় যেভাবে সম্ভব নামায পড়বে । জামাআত 
সহকারে পড়া সম্ভব হলে তাই পড়বে । অন্যথায় ব্যক্তিগতভাবেই একাকী নামায আদায় করবে। 
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নতি কেৱল হওয়া ৰল হলেও নাহিলে কিন লঙ্ব লদিলই কি বৰৰ লেল 
অবস্থায় বা পায় হাঁটা অবস্থায়ও পড়তে পারে, রুকৃ্‌ ও সিজদা দেয়া সম্ভব না হলে তা ইশারায় 
আদায় করবে । প্রয়োজন হলে নামায পড়া অবস্থায় চলতে ও দৌড়াতে পারে। পরিধেয় কাপড়ে 
রক্ত লেগে থাকলেও কোন দোষ নেই ৷ এসব সুযোগ সুবিধা সত্বেও অবস্থা যদি খুবই সাংঘাতিক 
বিপদসংকুল হয় তবে নামাযে বিলম্বও করা যেতে পারে। খন্দকের যুদ্ধে তাই হয়েছিল । সফরে 
কেবল ফরয নামায পড়তে হবে না সুন্নাতও পড়তে হবে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। নবী করীম 
(সা)-এর কাছ থেকে শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সফরে ফজরের সুন্নাত ও এশার পরের 
বিতিরের নামায রীতিমত পড়তেন, কিন্তু অন্যান্য সময় কেবল ফরযই পড়তেন, নিয়মিত সুন্নাত 
পড়ার কথা প্রমাণিত নয়। অবশ্য সময় সুযোগ পেলে নফল পড়তেন, আরোহী অবস্থায় চলতেও 
অনেক সময় নফল নামায পড়তেন । এজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সফরে ফজর 
ছাড়া অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত পড়তে লোকদের নিষেধ করেছেন । কিন্তু অধিকাংশ আলেম সুন্নাত 
পড়া ও না পড়া উভয়ই সংগত বলে মত পোষণ করেন এবং বিষয়টি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে 
দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের অগ্রগণ্য মত এই যে, পথ অতিক্রম করাকালে সুন্নাত না পড়া ভালো 
এবং গন্তব্যে পৌছে বা পথিমধ্যে যাত্রা বিরতিকালে তা পড়া উত্তম। কোন কোন ইমামের মতে 
সফরে কসর করা জরুরী নয়; কেবল তার অনুমতি দেয়া হয়েছে মাত্র । এখন এ সুযোগ গ্রহণ করা 
বা পূর্ণ নামায পড়া ব্যক্তির ইচ্ছাধীন । ইমাম শাফিঈও এ রায় দিয়েছেন, যদিও তিনি কসর 
করাকেই উত্তম এবং তা না করাকে উত্তম কাজ ত্যাগ করার শামিল মনে করেন। ইমাম 
আহমাদের মতে কসর করা যদিও ওয়াজিব নয়, কিন্তু তা না করা মাকরূহ । ইমাম আবু হানীফার 
মতে কসর করা ওয়াজিব । এরূপ একটি মত ইমাম মালেক থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হাদীস থেকে 
প্রমাণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) সব সময়ই সফরে কসর করেছেন। তিনি সফরে কখনো চার 
রাকাত পূর্ণ নামায পড়েছেন এটা কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে জানা যায় না। ইবনে উমার 
(রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা), আবু বাক্র, উমার ও উসমান (রা)-এর সংগে সফর করেছি। 
তাদেরকে কখনোই কসর না করতে দেখিনি । ইবনে আব্বাস (রা)-সহ বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে 
নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ এ মতেরই সমর্থন করে। হযরত উসমান (রা) যখন হজ্জের 
সময় মিনা নামক স্থানে চার রাকআত নামায পড়ালেন, তখন সাহাবীগণ এতে আপত্তি 
করেছিলেন। হযরত উসমান (রা) সকলকে এরূপ উত্তর দিয়ে শান্ত করলেন যে, মক্কায় আমি 
বিবাহ করেছি । আর নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনেছি ৪ যে ব্যক্তি কোন শহরে পারিবারিক 
জীবন শুরু করল, সে যেন সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেল । এজন্য কসর আমি করি নাই । এ 
ধরনের বিপুল সংখ্যক হাদীসের বিপরীত ধরনের দু'টি হাদীস হযরত আইশা (রা) থেকে বর্ণিত 
হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, কসর করা ও পূর্ণ নামায পড়া দুই-হ ঠিক । কিন্তু এ হাদীসনদ্বয় 
বর্ণনা পরম্পরা সূত্রের দিক দিয়ে দুর্বল হওয়। হু'ড়াও এটা স্বয়ং হযরত আইশা (রা)-এর গৃহীত 
নীতি ও ঘোষিত মতেরও সম্পূর্ণ খেলাফ ৷ অবশ্য এ কথা সত্য যে, সফর ও অসফরের মধ্যবর্তা 
এক অবস্থাও হয়ে থাকে। তখন এ অস্থায়ী নিবাসে সুযোগমত কখনো কসর আর কখনো পূর্ণ 
নামায পড়া যায়। সম্ভবত হযরত আইশা (রা) এ অবস্থার কথাই বলেছেন £ নবী করিম (সা) এ 
সফরে কসর করেছেন আবার পূর্ণ নামাযও পড়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা)-ও এ মতই প্রকাশ 
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২৯৭৪ । আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু 
হুরায়রা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দুজনান ও উসফান নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন । মুশরিকরা বলল, 
তাদের নিকট একটি নামায আছে যা তাদের বাপ-দাদা ও সন্তান-সন্ততির চাইতেও 
বেশী প্রিয়। সেটি হচ্ছে আসরের নামায । কাজেই তোমরা নিজেদের যাবতীয় 


করেছেন। ইমাম শাফিঈ থেকেও অনুরূপ একটি কথা বর্ণিত আছে । হযরত আনাস (রা) ১৫ 
মাইল দীর্ঘ সফরেও কসর করা জায়েয মনে করেন। ইমাম আওযাঈ ও ইমাম যুহরী হযরত উমার 
(রা)-র “এক দিনের সফর কসরের জন্য যথেষ্ট” এ কথাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন । হাসান 
বসরী দুই দিন, ইমাম আবু ইউসুফ দুই দিনের পথেরও বেশী দীর্ঘ সফরে কসর করা জায়েয মনে 
করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পায়ে হেঁটে কিংবা উদ্ট্রযোগে গেলে তিন দিন 
অতিবাহিত হয় (অর্থাৎ প্রায় ৫65 সাইল), তাতে কসর করা যায়। ইবনে উমার, ইবনে মাসউদ ও 
উসমান (রা)-ও এই মত পোষণ করেন (অনু.)। 

সফরের মধ্যভাগে কোথ্য'ও অবস্থান করলে কত দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে এ সম্পর্কে ইমামদের 
মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে ইমাম আহমাদের মতে মুসাফির যদি একসংগে চার দিন কোথাও 
অবস্থান করার সংকল্প করে তবে তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে । ইমাম মালেক ও ইমাম. শাফিঈ 
(র)-এর মতে চার দিনের অধিক অবস্থান করার ইচ্ছা করলে সেখানে কসর করা জায়েয নয়। 
ইমাম আওয়াঈর মতে ১৩ দিন এবং ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ১৫ দিন বা তদুর্ধ দিন 
অবস্থান করার নিয়াত করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে নবী করীম (সা) থেকে এ সম্পর্কে কোন 
সুম্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় নাই । মুসাফির কোথাও যদি কোন কারণে ঠেকে অবস্থান করতে থাকে 
এবং প্রতিটি মুহূর্তেই ঠেকা দূর হওয়ার ও বাড়ীর দিকে চলে যাওয়ার খেয়াল বর্তমান থাকে তবে 
এমন অবস্থানে অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত কসর পড়া সম্পর্কে সকল আলেমই একমত । এরূপ অবস্থায় 
সাহাবায়ে কিরাম ক্রমাগত দুই বছর পর্যন্ত কসর করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। ইমাম আহমাদ 
ইবনে হাম্বল (র) এর উপর কিয়াস করে বন্দীদের জন্য সমস্ত মেয়াদ ব্যাপী কসর পড়ার অনুমতি 
দিয়েছেন (এহু )। 
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সাজ-সরঞপ্জাম প্রস্তুত করে সংকল্পবদ্ধ হয়ে থাক এবং তাদের উপর (নামযরত 
অবস্থায়) ঝটিকা আক্রমণ চালাও । এদিকে জিবরাঈল (এ৷) বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন, আপনার সংগীদের দু'ভাগে বিভক্ত করুন। এক 
অংশকে নিয়ে আপনি নামায পড়ুন । আরেক দল নামাযরতদের পেছনে তাদের ঢাল 
ও অস্ত্র নিয়ে সতর্কাবস্থায় দণ্ডায়মান থাকবে । এরপর দ্বিতীয় দল (যারা নামায 
পড়েনি) আসবে । তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক 
রাকআত নামায পড়বে । তারপর তারা তাদের অন্ত্রশস্ত্রসহ সতর্কাবস্থায় থাকবে । 
ফলে তাদের (উভয় দলের) এক এক রাকআত হবে । আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হবে দুই রাকআত (না) ।২২ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ 
আয-যুরাকী, ইবনে উমার, হুযাইফা, আবু বাকরাহ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা 
(রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবু আইয়্যাশ আয-যুরাকীর নাম যায়েদ ইবনুস 
সামিত । 
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২২ এখানে সূরা আন-নিসার ১০২ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু) ৷ 
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Ds mad YM CLDIAIG RA Sa ES a EEE 
AGILE L 
২৯৭৫ ৷ কাতাদা ইবনুন নোমান (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমাদের 
মধ্যে বন্‌ উবাইরিক নামে একটি পরিবার ছিল। এঁ পরিবারে বিশর, বুশাইর ও 
মুবাশশির নামে তিনজন লোক ছিল । বুশাইর ছিল মোনাফিক । সে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগী সাথীদের কুৎসা বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করত, 
অতঃপর অপরাপর আরবদের প্রতি সেগুলো আরোপ করে বলত, অমুকে এরূপ 
এরূপ কথা বলেছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ যখন 
তা শুনতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্র শপথ! এ কবিতা এ অপদার্থ (খবীস) লোকটি 
ছাড়া আর কেউ রচনা করেনি বা অনুরূপ কোন মন্তব্য করতেন । যাই হোক তারা 
বলতেন, এটা ইবনুল উবাইরিকেরই (বুশাইর) কবিতা । রাবী বলেন, জাহিলী ও 
ইসলামী উভয় যুগে এ পরিবারটি ছিল অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত । মদীনায় 
লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর ও আটা ৷ কেউ সম্পদশালী হলে সিরিয়া থেকে 
কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী সাদা আটা বা ময়দা নিয়ে এলে সে এ বব্যবসায়ী) 
কাফেলা থেকে ময়দা কিনে নিয়ে সঞ্চয় করে রাখত নিজের ব্যবহারের জন্য । 
অবশিষ্ট পরিবার-পরিজনের জন্য থাকতো খেজুর ও গম । 
এক বারের ঘটনা, সিরিয়া থেকে একটি খাদ্য ব্যবসায়ী কাফেলা এলো । আমার 
চাচা রিফাআ ইবনে যায়েদ (তাদের থেকে) এক বোঝা ময়দা কিনলেন এবং ভাড়ার 
ঘরে রেখে দিলেন। একই জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম ও তলোয়ারও ছিল। এদিকে ঘরের 
নিচ দিয়ে তার মাল আসবাব চুরি হয়ে গেল। গোপনে সিদ কেটে উক্ত ঘরে রক্ষিত 
ময়দা ও অস্ত্রশস্ত্র লাপাত্তা হয়ে গেল । ভোরবেলা আমার চাচা রিফাআ আমার নিকট 
আসলেন এবং বললেন, হে ভাতিজা! এ রাতে তো আমার উপর জুলুম হয়ে গেল। 
আমাদের ভাড়ারের ঘরে সিদ কেটে খাবার (ময়দা) ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে মহল্লায় অনুসন্ধান চালিয়ে দেখলাম ও জিজ্ঞাসাবাদ করলাম । 
দেখেছি । আমাদের ধারণামতে তার! তোমাদের খাদ্যাদির তালাশেই আলো 
জ্বালিয়েছিল। রিফাআা বললেন, আমরা যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম 
তখন উবাইরিকের লোকেরা বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমরা মনে করি তোমাদের এই 
চোর লাবীদ ইবনে সাহল ছাড়া আর কেউ নয়। আমরা এ বিষয়ে মহল্লাবাসীদের 
আগেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। লাবীদ ছিলেন আমাদেরই মধ্যকার একজন সৎ ও 
ভালো মুসলমান ৷ লাবীদ এ কথা শুনামাত্র খাপ থেকে তলোয়ার বের করে বলেন, 
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আমি চুরি করি? আল্লাহ্র কসম! হয় আমার এ তলোয়ারের সাথে তোমাদের সাক্ষাত 
হবে অথবা তোমরা এ চুরির সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে । তখন লোকেরা বলল, যাও 
তুমি আমাদের কাছ থেকে সরে দাড়াও । তুমি এ কাজ করোনি । এরপরও আমরা এ 
ব্যাপারে মহল্লায় জিজ্ঞাসাবাদ করে নিশ্চিত হলাম যে, বনু উবাইরিকই এ কাণ্ড 
ঘটিয়েছে। অবশেষে আমার চাচা আমাকে বলেন, হে ভাতিজা! তুমি যদি ঘটনার 
বৃত্তান্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাতে তাহলে ভালো 
হত । কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
এসে তাকে বললাম, আমাদের মহল্লায় একটি যালেম পরিবার আছে এবং তারা 
আমার চাচা রিফাআ ইবনে যায়েদের ভাণ্ডার কক্ষে সি্দ কেটে তার অস্ত্রশস্ত্র ও 
খাদ্যাদি চুরি করে নিয়ে গেছে। আমাদের অন্ত্রশস্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন, 
খাদ্যদ্রব্যাদির প্রয়োজন নেই । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এ 
ব্যাপারে শীঘ্রই আমি একটা ফয়সালা করে দিচ্ছি। বনু উবাইরিক এ কথা শুনার পর 
তাদের নিজেদের এক লোকের নিকট এলো, যার নাম ছিল উসাইর ইবনে উরওয়া। 
তারা তার সাথে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল । এ বাড়ির কিছু লোক একত্র 
হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! কাতাদা ইবনুন নোমান ও তার চাচা আমাদের এক সৎ ও মুসলিম পরিবারের 
পেছনে লেগেছে এবং কোন প্রমাণ ছাড়াই তারা তাদের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদ 
দিচ্ছে । কাতাদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নিকট এসে (বিষয়টি নিয়ে) তার সাথে কথা বললাম ৷ তিনি বলেন £ তুমি এমন এক 
পরিবারের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে চুরির অপবাদ দিচ্ছ, যাদের সততা ও ইসলাম 
সম্পর্কে সুনাম আছে । কাতাদা (রা) বলেন, আমি ফিরে আসলাম । আমি মনে মনে 
বললাম, আমার এ সামান্য মাল হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সত্বেও আমি যদি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ না করতাম! এরপর 
আমার চাচা রিফাআা আমার নিকট এসে বলেন, হে ভাতিজা! (আমার ব্যাপারে) কি 
করেছ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যা কিছু বলেছেন, আমি 
তাকে তা জানালাম । তিনি বলেন, আল্লাহ প্রকৃত সাহায্যকারী । এরপর কিছু সময় 
না যেতেই কুরআনের আয়াত নাযিল হয় (ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ) 8 “নিশ্চয় আমি এ 
কিতাব সত্য সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যা জ্ঞাত 
করেছেন তদনুসারে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পার ৷ তুমি খিয়ানতকারীদের 
পক্ষে (যেমন বনু উবাইরিকের সমর্থনে) বিতর্ককারী হয়ো না ।২৩ আর তুমি আল্লাহ্র 
২৩. ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এরূপ £ বন্‌ জাফর নামক এক আনসার গোত্রে তুমা বা বুশাইর ইবনে 
উবাইরিক নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে অপর এক আনসারীর বর্ম চুরি করেছিল । তার তন্তাশী শুরু 
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নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর (কাতাদাকে যা বলেছ তার জন্য) । নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই 
ক্ষমাশীল ও দয়াবান ৷ যারা নিজেদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সাহায্য করো 
না। আল্লাহ খিয়ানতকারী পাপিষ্ঠদেরকে পছন্দ করেন না। এরা মানুষের থেকে 
লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করতে পারে না, অথচ তিনি তাদের 
সংগেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা গোপনে গোপনে তার মর্জি বিরুদ্ধ পরামর্শ 
করে। এদের সমস্ত কাজই আল্লাহ্র জ্ঞান আয়ত্ত । আহা! তোমরাই এসব অপরাধীর 
পক্ষ সমর্থনে পার্থিব জীবনে বিতর্ক করছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সামনে 
এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে অথবা কে তাদের উকিল হবে? কেউ কোন পাপকর্ম 
করলে বা নিজের উপর যুলুম করলে অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে 
সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে (অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন) কেউ পাপ কর্ম করলে সেতা 
নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় । কেউ কোন দোষ বা পাপকর্ম 
করে অতঃপর তা কোন নির্দোশ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে (যেমন লাবীদ সম্পর্কে 
তাদের বক্তব্য) সে তো সাংঘাতিক মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন 
করে। তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তাদের একটি দল তোমাকে 
পথভ্রষ্ট করতে চাইতই ৷ কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করতে 
পারে না এবং তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব 
ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তুমি 
জানতে না । তোমার প্রতি আল্লাহ্র বিরাট অনুগ্রহ আছে। তাদের অধিকাংশ গোপন 
সলা-পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই । অবশ্য কেউ কাউকে দান-খয়রাতের কিংবা 
কোন ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপনরে উপদেশ দিলে 
তাতে কল্যাণ আছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কেউ এরূপ করলে তাকে 
অবশ্যই আমি মহাপুরস্কার দিব” (সূরা আন-নিসা £ ১০৫-১১৪) । 


হলে সে অপহৃত বর্ম এক ইহুদীর নিকট রেখে দেয় বর্মের মালিক মহানবী (সা)-এর নিকট 
অভিযোগ করল এবং তুমা বা বুশাইরকে সন্দেহ করল । কিন্তু বুশাইর তার ভাই, বন্ধু ও বনু জাফর 
গোত্রের বহু লোক একত্র হয়ে এ ইহুদীর উপরই দোষারোপ করল । ইহুদীর নিকট জিজ্ঞেস করা 
হলে সে নিজের নির্দোষ হওয়ার দাবি করে। অপর দিকে সমস্ত লোক বুশাইরের সমর্থনে খুব 
জোরেশোরে ওকালতী করতে থাকে । তারা বলল, ইহুদী অত্যন্ত খারাপ লোক, সত্যকে সে 
অস্বীকার করে, আল্লাহ্র রাসূলকে অমান্য করে, তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় । আমাদের কথাই 
গ্রহণযোগ্য । কেননা আমরা মুসলমান । এ বিবাদের বাহ্যিক বিবরণী অনুযায়ী মহানবী (সা) 
ইহুদীর বিরুদ্ধে রায় দানের মনস্থ করেন এবং বাদী পক্ষকে বনূ উবাইরিক সম্পর্কে এ মিথ্যা 
দোষারোপ করার ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে দিতে চান। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওহী পাঠন 
হল এবং ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটিত হল (অনুবাদক)। 
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কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট অপহৃত অস্ত্র ফেরত আনা হল । তিনি তা রিফাআ (রা)-কে 
ফিরিয়ে দিলেন কাতাদা (রা) বলেন, আমার চাচা ছিলেন বৃদ্ধ ৷ জাহিলিয়াতের যুগে 
তার রাতকানা রোগ হয়ে ছিল, অথবা বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগেই বৃদ্ধ হয়ে 
গিয়েছিলেন (আবু ঈসার সন্দেহ)। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি ইসলামে দাখিল 
ছিলেন। আমি তার নিকট অস্ত্র ফেরত নিয়ে আসলে তিনি বলেন, হে ভাতিজা ! 
এটা আমি আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলাম ৷ এবার আমার প্রত্যয় জন্মালো যে, 
নিঃসন্দেহে তিনি একজন খাঁটি মুসলমান । কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল 
হওয়ার পর বুশাইর মুশরিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হয় এবং সাদ ইবনে সুমাইয়ার 
কন্যা:সুলাফার নিকট অবস্থান খহণ করে। তখন মহান আল্লাহ্‌ নাযিল করেন ঃ 
“কারো নিকট সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে 
এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরে 
যায় আমরা সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহারামে তাকে দগ্ধ করব । আর 
তা কত মন্দ আবাস । নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষম। করেন না, তা 
ব্যতীত সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে সে 
ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়” (সূরা আন-নিসা £ ১১৫-১১৬) । 

বুশাইর যখন সুলাফার নিকট আশ্রয় নিল, তখন হাসৃ্‌সান ইবনে সাবেত (রা) 
কতক কবিতার চরণ দ্বারা সুলাফার নিন্দাবাদ করেন। এতে সুলাফা বুশাইরের 
মালপত্র নিজঞ. মাথায় তুলে নিয়ে তা আবতাহ নামক স্থানে গিয়ে ফেলে দিল। সে 
আরো বলল, তুমি আমার জন্য হাস্সানের (নিন্দাসূচক) কবিতা উপহার নিয়ে এলে, 
আমার জন্য উত্তম কিছু নিয়ে আসতে পারলে না (হা)। 


আৱু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । মুহাম্মাদ ইবনে সালামা আল-হাররানী 
ছাড়া আর কেউ এটিকে মুসনাদরূপে রিওয়ায়াত' করেছেন বলে আমাদের জানা 
নাই । ইউনুস ইবনে বুকাইর প্রমুখ এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-আসেম- 
ইবনে উমার-ইবনে কাতাদা সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন তাতে * তাঁর 
পিতা-তার দাদা’ সূত্রের উল্লেখ নেই । কাতাদা ইবনুন নোমান মাতার দিক থেকে 
আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র ভাই । আবু সাঈদ (রা)-র নাম সাদ ইবনে মালেক 
ইবনে সিনান। 
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২৯৭৬ । আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বঙ্গেন, আমার 
নিকট কুরআনের এ আয়াতটির চাইতে প্রিয় আয়াত আর কোনটি নেইঃ “নিশ্চয় 
আল্লাহ্‌ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না ; তা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমা করেন'’(8 £ ১১৬) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবু ফাখিতার নাম সাঈদ. 
ইবনে ইলাকা । সুয়াইরের উপনাম আবু জাহম ৷ ইনি কৃূফার অধিবাসী । তিনি ইবনে 
উমার (রা), ইবনে যুবাইর (রা) ও ইবনে মাহদী (র) থেকে হাদীস শুনেছেন. 
শেষোক্ত দু'জন তাকে কিছুটা দোষারোপ করতেন। 
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২৯৭৭ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “কেউ মন্দ কাজ 
করলে তার প্রতিফল সে পাবে” (সূরা আন-নিসা £ ১২৩) আয়াত নাযিল হলে 
মুসলমানদের নিকট বিষয়টি খুবই গুরুতর মনে হয়। তাই তারা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন । তিনি বলেন £ তোমরা 
সত্যের নিকটবর্তী থাক এবং সরল সোজা পথ তালাশ কর । মুমিনের প্রতিটি 
বিপদ-মুসীবত ও কষ্ট-ক্লেশ, এমনকি তার দেহে কোন কাঁটা বিদ্ধ হলে বা তার 
উপর কোন আকস্মিক বিপদ এলে তার দ্বারাও তার গুনাহ্র কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) 
হয়ে যায় (আ, না, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । ইবনে মুূহাইসিনের নাম আমর 
ইবনে আবদুর রহমান ইবনে মুহাইসিন। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২২৭ 
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২৯৭৮ ৷ আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাঁর উপর এ 

তারাত তল হয জা) । “যে কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার প্রতিফল পাবেই 
এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সহায়ক পাবে না”(সূরা 
আন-নিসা $ ১২৩) ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ হে আবু 
বাক্রঃ আমি কি আপনাকে এঁ আয়াত পড়ে শুনাব না যা আমার উপর নাযিল 
হয়েছে? আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! অবশ্যই । তিনি আমাকে আয়াতটি পড়ে 
শুনান। আমি আর কিছুই জ্ঞাত নই, তবে তখন আমার মনে হল যে, আমার 
মেরুদণ্ড ভেংগে গেছে। তাই আমি পিঠমোড় দিলাম ৷ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ হে আবু বাক্র! আপনার কি হল? আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক । আমাদের মধ্যে 
এমন কে আছে যে মন্দ কাজ করে না? আমাদের প্রতিটি কাজের জন্যই কি প্রতিফল 
ভোগ করতে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন £ হে আবু 
বাকর! আপনি এবং মুমিনগণ এ পৃথিবীতেই তার প্রতিফল পেয়ে যাবেন। অবশেষে 
আপনারা আল্লাহ্‌র সাথে গুনাহমুক্ত অবস্থায় মিলিত হবেন। পক্ষান্তরে অপরাপর 


লোকদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য জমা করে রাখা হবে। অবশেষে কিয়ামতের . 


দিন তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। 
__ আবু ঈসা. বলেন, এ হাদীসটি গরীর । এটির সনদসূত্র সমালোচিত । এ হাদীসের 
রাবী মূসা ইবনে উবাইদা হাদীসশাস্তরে দুর্বল । ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ ও আহমাদ 
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২২৮ . জামে আত-তিরমিযী 


ইবনে হাম্বল (র) তাকে যঈফ বলেছেন। ইবনে সিবার মুক্তনাস অপরিচিত ও 
অজ্ঞাত । এ হাদীসটি অন্যভাবে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, এর সনদও 
EE NLC 
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"২৯৭৯ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, সাওদা (রা)-র 
আশংকা হল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তালাক দিবেন। তাই 
তিনি বলেন, আপনি আমাকে তালাক না দিয়ে আপনার বিবাহবন্ধনে স্থির রাখুন । 
আমার জন্য নির্দ্ধারিত দিনটি আপনি আইশার নিকটই থাকুন ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। এ প্রসংগেই নাযিল হয় £ “তবে. তারা 
(স্বামী-স্ত্রী) আপোস-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন গুনাহ নাই এবং 
আপোস-নিষ্পত্তিই শ্ৰেয়” (৪ £ ১২৮) ৷ যে বিষয়ের উপর তারা আপোষ করবে তা 
জায়েয (বা) ৷ শেষের বক্তব্যটুকু ইবনে আব্বাস (রা)-র 
ie এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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Sd Ed) বেৰে বৰ্মিত ডিন বলেন, (উত্তরাধিকার সম্পর্কে) 
সবশেষে যে আয়াত নাযিল হয় তা হল £ “লোকেরা তোমার কাছে বিধান জানতে 
চায়। বল, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান 
দিচ্ছেন...” (৪ £ ১৭৬) (বু, মু, দা, না) ।২৪ 


২৪. এ সূরা নাযিল হওয়ার বহু পরে উক্ত আয়াত নাযিল হয় । হাদীসের কোন কোন বর্ণনা থেকে 
জানা যায় যে, এটাই কুরআনের সর্বশেষ আয়াত । এ বর্ণনা সহীহ প্রমাণিত না হলেও এটা 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২২৯ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবুস, সাফারের নাম সাঈদ ইবনে 
আহ্মাদ । তিনি ইবনে ইউহ্‌মিদ আস-সাওরী বলেও কথিত । 
pe AS 6B os Gta SEL! Ee ৪ 
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‘২৯৮১ । আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাযাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! “লোকেরা 
আপনার নিকট বিধান জানতে চায় । বলুন, পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্পর্কে 
আল্লাহ তোমাদের বিধান দিচ্ছেন...” (8৪ £ ১৭৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন £ তোমার জন্য এ ব্যাপারে খ্রীশ্মবকালীন এ আয়াতটিই (8 ৪ 
১৭৬) যথেষ্ট (আ, দা) ২৫ 


৫. সূরা আল-মাইদা 
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প্রমাণিত যে, এ আয়াত নবম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। কালালাহ’ শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ 
রয়েছে। কারো কারো মতে কালালাহ সেই ব্যক্তি যার কোন সন্তান নেই এবং যার বাপ-দাদাও 
জীবিত নেই । আবার কারো কারো মতে যে লোক নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে তাকেই, 
‘কালালাহ’ বলা হয়। উমার ফারুক (রা) জীবনের শেষ পর্যন্ত এ সম্পর্কে দ্বিধাত্বিত ছিলেন। কিন্তু 
সাধারণ ফিক্হ্‌বিদরা এ ব্যাপারে হযরত আবু বাক্র (রা)-এর মত সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, 
প্রথমোক্ত লোককেই 'কালালাহ’ বলা হয়। কুরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা 
কুরআনে কালালার বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারী করা হয়েছে। অথচ কালালার 
পিতা জীবিত থাকলে বোন কিছুই পায় না (অনু.)। 

২৫. ইমাম বাগাবী (র) বলেন, এ আয়াত (8 $ ১৭৬) বিদায় হজ্জ চলাকালে নাযিল হয়েছিল। 
তাই এটিকে আয়াতে সাইফ (গ্রীশ্মকালীন আয়াত) বলা হয় (অনু.)। 
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২৩০ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৮২ । তারিক ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ইহুদী 
উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! “আজ আমি তোমাদের 
জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম 
এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (সূরা আল-মাইদা £ ৩) 
আয়াতটি যদি আমাদের উপর নাযিল হত তাহলে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের 
উৎসবের দিন হিসাবে নির্ধারণ করতাম । উমার (রা) বলেন, নিশ্চয় আমি জানি এ 
আয়াত কোন দিন নাযিল হয়েছে। এটি (বিদায় হজ্জে) আরফার দিন শুক্রবারে 
নাযিল হয়েছিল (বু, মু, না) ।২৬ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯৮৩ ৷ আনশ্মার ইবনে আবু আম্মার (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইবনে 
আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়লেন (অনুবাদ) £ “আজ আমি তোমাদের 
দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ 
করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম” (৫ £৩) । তীর নিকট 
এক ইহুদী উপস্থিত ছিল। সে বলল, এরূপ একটি আয়াত যদি আমাদের উপর 
নাযিল হত তাহলে সেই দিনকে আমরা অবশ্যই ঈদের দিন হিসাবে পালন 
করতাম । ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটি তো (আমাদের) দুইটি ঈদের দিনে 
নাযিল হয়েছে £ জুমুআর দিন ও ‘আর্ফার দিন। 
আৰু ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান 
ও গরীব । 


২৬. সেই দিন তো আমাদের একটি ঈদ নয়, দু'টি ঈদ ৷ প্রথমত শুক্রবার, দ্বিতীয়ত আরার 
দিন, বিশ্ব-মুসলিমের সমবেত হওয়ার দিন (অনু.)। 
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আবওয়াবু তাফ্সীরিল কুরআন ২৩১ 
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২৯৮৪ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন ঃ দয়াময় আল্লাহ্‌র ডান হাত (ভাণ্ডার) পূর্ণ । সর্বদা 
তা অনুগ্রহ ঢালছে। রাত দিনের অবিরাম বর্ষণ তাতে কখনো কমতি ঘটাতে পারে 
না। তিনি আরো বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি যেদিন থেকে তিনি আসমান-যমিন 
সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকে কত না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর ডান হাতে যা 
আছে তাতে কিছুই কমতি হয়নি (সৃষ্টির পূর্বে) তার আরশ ছিল পানির উপর । তার 
অপর হাতে রয়েছে মীযান (দাড়ি-পাল্লা) ৷ তিনি তা নীচু করেন ও উত্তোলন করেন 
(সৃষ্টির রিযিক নির্ধারণ করেন) (বু, মু) । 

"আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ হাদীসটি হল নিমোক্ত 
আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ ৪ | 
AL BG Ce ad ttl SEE ILS DN St IG, 

“ইহ্দীরা বলে, আল্লাহ্‌র হাত রুদ্ধ । ওরাই আসলে রুদ্ধহস্ত এবং ওরা যা বলে 
তজ্জন্য ওরা-অভিশপ্ত । বরং আল্লাহ্র উভয় হাতই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান 
করেন” (সূরা আল- মাইদা £ ৬৪) । 

ইমামগণ বলেন, এ হাদীস যেরূপে (আমাদের নিকট) এসেছে, কোনরূপ 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেশ্ণ ও সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই তার উপর সেভাবেই ঈমান আনতে হবে। 
একাধিক ইমাম এ কথা বলেছেন । তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, মালেক 
ইবনে আনাস, ইবনে উয়াইনা, ইবনুল মুবারক (র) প্রমুখ । তাদের মতে এরূপ 
বিষয় বর্ণনা করা যাবে, এগুলোর উপর ঈমান রাখতে হবে, কিন্তু তা কেমন এ কথা 
বলা যাবেনা । 
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২৩২ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৮৫ ৷ আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লান্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে (নিরাপত্তামূলক) পাহারা দেয়া হত। অতঃপর আয়াত নাযিল হয় 
(অনুবাদ) £ “আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন” (সূরা আল-মাইদা £$ 
৬৭) । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজরে হুজরা থেকে মাথা বের 
করে পাহারাদারগণকে বলেন, হে লোকজন! তোমরা (আমার পাহারা থেকে) চলে 
যাও। কারণ আল্লাহই আমার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন (হা)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। কেউ কেউ এ হাদীসটি জুরাইরী- 
আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রহরা দেয়া হত” ৷ তাতে তারা আইশা (রা)-র উল্লেখ 
করেননি । 
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২৯৮৬ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ বানূ ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত হলে 
তাদের বিজ্ঞ আলেমগণ তাদেরকে বাধা দেন। কিন্তু তারা (পাপাচার থেকে) বিরত 
হয়নি । এতদসত্তবেও তাদের আলেমগণ তাদের সাথে তাদের মজলিস-বৈঠকাদিতে ' 
উঠাবসা অব্যাহত রাখে এবং তাদের সাথে একত্রে ভোজসভায় যোগদান করে। 
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আবওয়াবুত তাফসীর ২৩৩ 


ফলে আল্লাহ তাদের কতকের অনস্তরসমূহ অপর কতকের (পাপীদের) অন্তরের সাথে 
একাকার করে দিলেন এবং দাউদ (আ) ও ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর যবানীতে 
তাদেরকে অভিসম্পাত করলেন। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং 
সীমালংঘন করেছিল ।২৭ রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হেলান দিয়ে বসা ছিলেন । তিনি এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন ৪ শপথ 
সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ! ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা রেহাই পাবে না যতক্ষণ 
না তোমরা বিপথগামী লোকদের (শক্তভাবে) বাধা দিচ্ছ (আ, ই, দা) । 

সুফিয়ান সাওরী (র) উক্ত হাদীসের সনদে আবদুল্লাহ (রা)-র উল্লেখ করেননি । এ 
হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনে আবুল 
ওয়াদ্দাহ-আলী ইবনে বাযীমা-আবূ উবাইদা-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এ 
হাদীস আবূ উবাইদা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা 
করছেন। 
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২৭. সূরা আল-মাইদার ৭৮_ ৭৯ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত কর! হয়েছে। প্রত্যেক জাতির পতন ও 
বিপর্যয় প্রথমত, মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির দ্বারাই শুরু হয়। তখন জাতির সামগ্রিক চেতনা ও 
অনুভূতি শক্তি যদি জীবস্ত থাকে তবে জনমত এ বিপথগামী লোক কয়টিকে দমন করে রাখতে 
পারে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু জাতি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি 
অবজ্ঞা-উপেক্ষার নীতি অবলম্বন করে এবং ভ্রান্ত লোকদের অন্যায় কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে 
সমাজের মধ্যে ছেড়ে দেয়, তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ দোষ-ক্রটি ক্রমশ সমগ্র 
জাতিতে সংক্ৰমিত হয়ে পড়ে ॥ বন্তুত এরূপ অবস্থাই বনী ইসরাঈলের ধ্নংসের কারণ হয়েছে। 
হযরত দাউদ ও ঈসা (আ)-এর ভাষায় বনী ইসরাঈলের প্রতি যে অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে, 
তার বিবরণের জন্য যাবূর ১০ ও ৫০ এবং মথি ২৩ দ্রষ্টব্য (অনু.) 
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২৩৪ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৮৭ । আবু উবাইদা-(র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ বনী ইসরাঈলের মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতি ছড়িয়ে পড়তে 
লাগলে তাদের একজন অপরজনকে গুনাহে পতিত দেখলে তাকে তা থেকে বারণ 
করত । কিন্তু সে তাকে যা রুরতে দেখেছে তা পরদিন তাকে তার সঙ্গে পানাহার ও 
একত্রে রৈঠকে উঠাবসা থেকে বিরত রাখল না । অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের 
অন্তরসমূহকে পরস্পর একাকার করে দিলেন । তাদের সম্পর্কেই কুরআন নাযিল 
হয়। তিনি পাঠ করেন (অনুবাদ) ৪ “বনী ইসরাঈলের মধ্য যেসব লোক কুফরী 
করেছিল তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়ম পুত্র ঈসার যবানে. অভিশাপ করা হয়েছে। 
কেননা তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী” ৷ তিনি তিলাওয়াত করতে করতে 
“তারা আল্লাহৃতে, নবীতে ও তার উপর যা নাযিল. হয়েছে তাতে ঈমান আনলে 
ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু তাদের অনেকেই ফাসিক" (৫ £ ৮১) পর্যন্ত 
পৌঁছলেন । রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র নবী হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন । তিনি সোজা 
হয়ে বসে বলেন ঃ না, তোমরা যালেমের হাত ধরে তাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না 
করা পর্যন্ত রক্ষা পাবে না (দা)। 
মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবু দাউদ-আলী-মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবেন আবুল 
ওয়াদ্দাহ-আলী ইবনে বাধীমা-আবু উবায়দা-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। 
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আবওয়াবুত তাফসীর a 
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২৯৮৮ । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, হে আল্লাহ! 
শরাবের ব্যাপারে আমাদের জন্য পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিন। এ প্রসঙ্গেই সূরা 
আল-বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “লোকে তোমাকে মদ ও 
জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য 
উপকারও ৷ কিন্তু এগুলোর পাপ এগুলোর উপকার অপেক্ষা অধিক” (সূরা 
আল-বাকারা £ ২১৯) । 

উমার (রা)-কে ডেকে এনে তাকে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে শুনীনো হল। 
তিনি বলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের আরও সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
দিন। তখন সূরা. আন-নিসার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ঃ 
ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেও না, যতক্ষণ না 
তোমরা যা বল তা বুঝতে পার" (8 £ ৪৩) । 

উমার (রা)-কে ডেকে এনে তাকে উক্ত'-আয়াত পড়ে শুনানো হল । উমার (রা) 
বলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাপারে আমাদের সুষ্পষ্ট ও পূর্ণ বিবরণ দিন । অতঃপর 
সূরা আল-মাইদার এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “শয়তান তো শরাব ও জুয়ার 
মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্র 

স্মরণে ও নামাযে বাধা দিতে চায় । তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না” (৫ £ ৯১)? 

উমার (রা)-কে ডেকে এনে তাকে এ আয়াত পড়ে শুনানো হল । তিনি বলেন, 
আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেয়েছি, আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেয়েছি । 

আবু ঈসা বলেন, ইসরাঈলের সূত্রে এটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে । মুহাম্মাদ 
ইবনুল আলা-ওয়াকী-ইসরাঈল-আবু ইসহাক-আবু মাইসারা (র) থেকে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, "উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, হে আল্লাহ! শরাব ও মাদক দ্রব্য 
সম্পর্কে আমাদের জন্য সুষ্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিন.... অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত 
হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফের হাদীসের চাইতে 
অধিকতর' সহীহ ।:গ৬' 
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২৩৬ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৮৯ ৷ আল-বারাআ. (রা) - REA EN নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের বেশ কয়েকজন. শরাব হারাম হওয়ার আগেই 
ইন্তিকাল করেন শরাব হারাম হওয়ার পর লোকেরা বলাবলি করল, আমাদের এ 
সকল সাথীর কি হবে, যারা শরাব পানের অভ্যাস থাকা অবস্থায় মারা গেছেনে! 
তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ৪ “যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, 
তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোনরূপ গুনাহ নাই, যদি তারা 
সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, সাবধান হয় ও ঈমান আনে, পুনরায় 
সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন” স্রো 
আল-মাইদা $ ৯৩)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ শোবা (র) ও আবু ইসহাক (র) 
আল-বারাআ (রা) সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। 
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‘ ২৯৯০ । আৰু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল-বারাআ ইবনে 
আযেব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু 
সাহাবী শরাব নিষিদ্ধ হওয়া পূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত অবস্থায় মারা, যান । শরাব হারাম 
হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লায়ের সাথীদের 
কেউ কেউ বলেন, আমাদের এসব সাথীর কি হবে, যারা শরাব পানের অভ্যাস থাকা 
অবস্থায় মারা গেছেন! তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুঁবাদ} “যারা ঈমান এনেছে 
ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা. ভক্ষণ করেছে, সেজন্য তাদের কোন গুনাহ 
নাই....." (৫ £ ৯৩) । RL 

আবু ঈসা বলেম, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 5 
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আবওয়াবুত তাফসীর ২৩৭ 
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২৯৯১ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, লোকেরা বলল, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যারা শরাবপানে অভ্যস্ত অবস্থায় 
মারা গেছে তাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় 
(অনুবাদ) $ “যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে 
সেজন্য তাদের কোনরূপ গুনাহ নাই, যদি তারা সাবধান হয় এবং ঈমান আনে ও 


সৎকর্ম করে” (৫ £ ৯৩)। 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯৯২ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “যারা ঈমান এনেছে ও 
নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে সেজন্য তাদের কোন গুনাহ 
নাই....” (৫ £ ৯৩ ), এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্সাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত (আ, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
Gi ol HS LA aks Hie ES YAY 
a AE SS LS EEE WE 


LW ole cl HE Rt AE AEE A 


www.pathagar.com 


২৩৮ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৯৩ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি 
গোশ্ত খেলে স্ত্রীসহবাসের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি এবং যৌনাবেগ আমাকে ব্যাকুল 
করে তোলে । তাই আমি নিজের জন্য গোশৃত ভক্ষণ হারাম করে নিয়েছি। এ 
প্রসঙ্গেই আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) 8 “হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ 
তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও পবিত্র যেসব বস্তু হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে 
হারাম করে নিও না এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের 
অপছন্দ করেন। যা কিছু হালাল ও উৎকৃষ্ট রিযিক আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন 
তোমরা তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছ” 
(সুরা আল-মাইদা £ ৮৭, ৮৮)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । উসমান ইবনে সাদের হাদীস 
ব্যতীত কেউ কেউ এটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনে আব্বাস 
(রা)-র উল্লেখ নাই । খালিদ আল-হায্যা এ হাদীস ইকরিমা (র) থেকে মুরসাল 
হিসাবে বর্ণনা করেছেন। 


Az AA BASF AL iB SB. 


2 se GF SG on ra CS EAS ala 21 CG YAAE 
de dd) J WIG Ae ye SA al be al be SN Ls 
HS DIS CHG (Sn aD LEDS Cf > nll 
CEI AT CBN, I IG CYS 5 NIG CU BIG TICS 
IPG AUS ICH Ss HOS SY God Gel) TEU 

২৯৯৪ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “লোকদের মধ্যে যার সেখানে 
যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য” 
(সুরা আল ইমরান £ ৯৭), এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! প্রতি বছর (কি হজ্জ করতে হবে)? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। তারা পুনরায় 
বলেন, ইয়া রাসূল্ল্লাহ! প্রতি বছর কি? তিনি বলেন, না। তবে আমি যদি হা 
বলতাম, তাহলে তাই ওয়াজিব হত । তখন পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ এ আয়াত 
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আবওয়াবৃত তাফসীর ২৩৯ 


নাযিল করেন (অনুবাদ) ৪ “হে ঈমানদারগণ! তোমারা এমন কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস 
করো না, যা তোমাদের জন্য প্রকাশ করলে তোমাদের খারাপ লাগবে” (সূরা 
আল-মাইদা $ ১০১) (আ, ই) ২৮ 

আৰু ঈসা বলেন, আলী (রা)-র হাদীস হিসাবে এটি হাসান ও গরীব । এ 
অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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২৯৯৫ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি 
বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা কে? তিনি বলেন £ তোমার পিতা অমুক । 
তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “হে ইমানদারগণ! তোমরা এমন কোন 
বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশিত হলে তা তোমাদের কষ্ট 
দিবে” (সূরা আল- মাইদা £ ১০১) (আ, বু, মু, না) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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ETE RE EPO OES লা 
তোমরা এ আয়াত পড়ে থাক (অনুবাদ) £ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দায়িত্ব 
তোমাদেরই উপর ৷ তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে 
সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না” (সূরা আল-মাইদা £ ১০৫) । অথচ 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ মানুষ কোন 
২৮. হাদীসটি ৭৬১ নস্বরেও উক্ত হয়েছে (সম্পা )। 
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২৪০ জামে আত-তিরমিযী 


যালেমকে যুলুম ও অত্যাচার করতে দেখেও তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত না করলে 
অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপকভাবে শাস্তি দিবেন (আ, দা, না, ই) । 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের 
সূত্রে অপরাপর রাবীও এটিকে মরফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ 
ইসমাঈল-কায়েস '(র) সূত্রে এটিকে আবু বাক্র (রা)-র বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা 
করেছেন । তারা এটিকে মরফুরূপে বর্ণনা করেননি । 
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২৯৯৭। আবু উমাইয়্যা আশ-শাবানী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
আৰু সালাবা আল-খুশানী (রা)-র নিকট এসে তাকে বললাম, এ আয়াত সম্পর্কে 
আপনি কি করণীয় বলে নির্দ্ধারণ করেছেন? তিনি বলেন, কোন্‌ আয়াত? আমি 
* বললাম, মহান আল্লাহ্র বাণী £ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই 
উপর । তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের 
কোন ক্ষতি করতে পারবে না” (৫ £ ১০৫) । আবু সালাবা (রা) বলেন, আল্লাহ্র 
শপথ! তুমি এ ব্যাপারে সম্যক অবগত একজনকে জিজ্ঞেস করেছ । আমি রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি । তিনি বলেছেন £ বরং 
তোমরা ভালো কাজের আদেশ দিতে থাক এবং মন্দ কাজ থেকে নিবৃক্ত করতে 
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আবওয়াবুত তাফসীর ২৪১ 


থাক। অবশেষে যখন দেখবে কৃপণতার আনুগত্য করা হচ্ছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা 
হচ্ছে, দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকে সর্বোত্তম মনে 
করছে,তখন তুমি শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষায় মশগুল থেকো এবং সাধারণের চিন্তা 
ছেড়ে দিও । কারণ তোমাদের পর এমন যুগ আসবে, যখন (দীনের উপর) ধৈর্য 
ধারণ করে থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় ধারণ করে রাখার ন্যায় (কষ্টকর) 
হবে। এঁ সময় দীনের উপর আমলকারীর প্রতিদান হবে তোমাদের ন্যায় পঞ্চাশজন 
আমলকারীর প্রতিদানের সমান । আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বলেন, উতবা 
ব্যতীত অপরাপর রাবীর রিওয়ায়াতে আরো আছে £ জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! আমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন না তাদের মধ্যকার পঞ্চাশজন আমলকারীর 
সমান? তিনি বলেন $ না, বরং তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান তার সওয়াব 
হবে (দা, ই, বা, হা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 


এ". 24293০2 ০5৪ - £ WE Ar ATTA OO" 
LL on 2 Uo SA lot noon ot Li .Y AAA 


EGA th 2A 89.1 i, 8 


cb Hl AP BU be pal al br GE on 2 ao sf 
Fold ee AS 


“A. LY 2 - A চা 5 5 A - EP) « 
UE TAB el) DNL SS SA ss br nls Al oF 
GE LAE LE AON Ge GA IG (EHS ras BS 


SG SL SE cE SOUS UE 


rl bn JIE oe sd dr Ll 5 Lge 
UIC CEL IG ABLUG C GL CAAT Led cob 
Cx OG. ses CELEBS ob AUS ws 


Ed 


EE UHCS LEMNIAE, 250 Cred Cais all. 
do Ae As » GAL LAL UTA 2 A Se - ‘ rR 
LA CALIOD 5 IGE DSS CS EY Le UGS 


Acid dl AIL LA-LLO-- - 24 - + AZ AIS 
S50 EU oa Sl Lal sae Dt he DJ p33 


A Ii ASIASA ir 


ণ Ed ai a AAS TAL 1829440 + A 
ws Seon 2s Ss A al Al Eb abl. 


www.pathagar.com 


২৪২ জামে আত-তিরমিযী 
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২৯৯৮ ৷ ইবনে আব্বাস: (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী 
(রা) নিমোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, আমি ও আদী. ইবনে বাদ্দা ছাড়া অপর 
কারো সাথে তা সংশ্লিষ্ট নয় (অনুবাদ) ৪ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মধ্যে 
কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়নিষ্ঠ 
দু'জনকে সাক্ষী রাখবে" (সূরা আল-মাইদা £ ১০৬) । তারা দু'জনই ছিলেন খৃস্টান । 
তারা ব্যবসায় ব্যপদেশে সিরিয়া যান । বনু সাহ্‌মের গোলাম বুদাইল ইবেন আবু 
মরিয়মও ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তাদের নিকট এলো । তার নিকট একটি রূপার 
পানপাত্র ছিল। তিনি এটি বাদশার নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এনেছিলেন । তার 
ব্যবসায় পণ্যের মধ্যে এটিই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট । হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি 
তাদের (তামীমুদ দারী ও আদী ইবনে বাদ্দা) উভয়কে ওসিয়াত করেন যে, (তার 
মৃত্যু হলে) তার পরিত্যক্ত সম্পদ যেন তারা তার পরিজনকে পৌছে দেয়৷ তামীম 
(রা) বলেন, তিনি মারা গেলে আমরা পানপাত্রটি নিয়ে গিয়ে এক হাজার দিরহামে 
বিক্রয় করি এবং বিক্রয়লক্ধ অর্থ আমি ও আদী ইবনে বাদ্দা নিজেদের মধ্যে ভাগ 
করে নেই । আমরা তার পরিবার-পরিজনের নিকট পৌঁছে, আমাদের নিকট যা কিছু 
রক্ষিত ছিল তা তাদের ফিরিয়ে দিলাম । কিন্তু তারা পানপাত্রটি না পেয়ে 
আমাদেরকে সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আমরা বললাম, সে তো আমাদের নিকট 
এ ছাড়া আর কিছু ছেড়ে যায়নি । তামীম (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের পর যখন আমি ইসলাম কবুল করি, তখন আমি 
আমার এ কৃতকর্মের জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করলাম (এবং এ থেকে মুক্ত হতে 
চাইলাম) ৷ তাই আমি তার পরিজনের নিকট এসে তাদের প্রকৃত ঘটনা খুলে 
বললাম এবং তাদের পাচ শত দিরহাম দিয়ে দিলাম । আমি তাদের এও বললাম, 
আমার সাথীর (আদী ইবনে বাদ্দা) নিকটও সমপরিমাণ (দিরহাম) রয়েছে। তারা 
তখন বিষয়টি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো ৷ তিনি 
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আবওয়াবুত তাফসীর ২৪৩ 


তাদের নিকট প্রমাণ চাইলে তারা তা পেশ করতে অপারগ হয় । তিনি তাদের 
নির্দেশ দিলেন যে, তারা আদী ইবনে বাদ্দাকে এমন্‌৷ে শপথ করতে বলবে 
যেভাবে শপথ করলে তার ধর্মের দৃষ্টিতে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়। অতঃপর আদী শপথ 
করল (নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য)। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন 
(অনুবাদ) £ “হে মুমিনগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন 
ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী 
রাখবে... আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না” (৫ ৪ 
১০৬-১০৮) । অতঃপর আমর ইবনুল আস (রা) ও অপর এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে 
উঠলেন এবং শপথ করলেন । অবশেষে আদী ইবনে বাদ্দার নিকট থেকে পাচ শত 
দিরহাম উসুল করা হয় । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এটির সনদ সহীহ নয়। আর যে আবুন 
নাদরের নিকট থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমার 
মতে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী । আবুন নাদর হল তার 
ডাকনাম । মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন । তিনি একজন তাফসীরকারও । 
আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব 
আল-কালবীর ডাকনাম আবুন নাদর । উম্মু হানী (রা)-র মুক্তদাস আবু সালেহ থেকে 
নেই । ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে অন্যভাবে হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। 
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২৯৯৯ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, বনু সাহ্‌মের এক 
ব্যক্তি তামীমুদ দারী (রা) ও আদী ইবনে বাদ্দার সাথে (সফরে) বের হয়। বনু 
সাহমের লোকটি এমন এক এলাকায় মারা গেল, যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। 
ওঁ দুই ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে তার পরিজনের নিকট ফিরে এলে তারা 
তার মধ্যে স্বর্ণখচিত রূপার পানপাত্রঢি খুজে পেল না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে শপথ করান । তার ওয়ারিশরা পরে মক্কায় এ 
পানপাত্রটি দেখতে পায়! তাদের বলা হয়,আমরা এটি তামীম ও আদীর নিকট 
থেকে কিনেছি । সাহমীর ওয়ারিশদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি দাবি নিয়ে উঠে এবং 
আল্লাহ্র শপথ করে 'বলে, আমাদের সাক্ষ্য উক্ত দুইজনমর সাক্ষ্যের তুলনায় 
অধিকতর সত্য ও গ্রহণযোগ্য । নিঃসন্দেহে এ পানপাত্রটি তাদের সাথীরই । এদের 
সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ৪ “হে মুমিনগণ! তোমাদের কারও 
যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন 
ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে.....” (৫ ৪ ১০৬-৮) (বু, দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এটি হল ইবনে আবু যায়েদার 
রিওয়ায়াত । 
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৩০০০ । আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আসমান থেকে (ঈসা আলাইহিস 
সালামের উম্মাতের জন্য) খাঞ্চাভর্তি রুটি ও গোশত প্রেরণ করা হয়। তাদের প্রতি 
নির্দেশ ছিল তারা যেন খেয়ানত না করে এবং আগামী কালের জন্য তা জমা করে 
না রাখে । কিন্তু তারা এতে খেয়ানত করল ও তা থেকে সঞ্চয় করল এবং আগামী 
কালের জন্য তুলে রাখল ৷ ফলে তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করা হল। 
_ আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ হাদীসটি আবু আসেম প্রমুখ সাঈদ 
ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-খিলাস-আম্মার (রা) সূত্রে মওকৃফরূপে বর্ণনা করেছেন। 
হাসান ইবনে কাযাআর রিওয়ায়াত ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটিকে আমরা মরফু 
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আবরওয়াবুত তাফসীর ২৪৫ 


বলে জানি না। হুমাইদ ইবনে মাসআদা-সুফিয়ান ইবনে হাবীব-সাঈদ ইবনে আৰু 
আরুবা সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে তা মরফুরূপে বর্ণিত হয়নি । এটি 
হাসান ইবনে কাযাআর রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিকতর সহীহ । মরফুরূপে বর্ণিত 
রিওয়ায়াতটির কোন ভিত্তি আছে বলে আমাদের জানা নেই । 
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৩০০১ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ঈসা (আ)-কে তার 
যুক্তি-প্রমাণ শিখিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহই তাকে তা শিখিয়ে দেন। যেমন নিম্নোক্ত 
আয়াতে আল্লাহ বলেন (অনুবাদ) £ “আল্লাহ যখন বললেন £ হে ঈসা ইবনে 
মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে এবং আমার 
মাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর” (৫ £ ১১৬)? আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন £ তখন আল্লাহ তাআলাই ঈসা (আ)-কে 
উত্তর শিক্ষা দিলেন ঃ “তিনি বলেন, তুমি মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নাই 
‘তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়.... তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়” (সূরা 
আল-মাইদা £ ১১৬-১১৮) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০০২ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সর্বশেষ 
নাযিলকৃত সূরা হল সূরা আল-মাইদা ও সূর্য আল-ফাত্্‌হ (হা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ৷ এ ছাড়া ইবনে আব্বাস (রা) 
থেন্রু'ও একটি বর্ণনা রয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, সবশেষে অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে 
সূরা আল-কাওসার ৷ 
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৬. সূরা আল-আনআম 
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৩০০৩ ৷ আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু জাহল নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং তুমি 
যে জিনিস নিয়ে এসেছ তাকেই আমরা মিথ্যা মনে করি। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ 
নাযিল করেন $ “কিন্তু তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালেমরা 
আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে....” (সূরা আল-আনআম $ ৩৩) (হা)। 
নাজিয়া (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবু জাহল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলল... এরপর অনুরূপ বর্ণনা করেন । তবে এই সনদে আলী (রা)-র 


উল্লেখ নাই এবং এটাই অধিকতর সহীহ । 
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৩০০৪ । আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত । তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ 
(রা)-কে বলতে শুনেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) 8 “বল তিনি 
তোমাদের উৰ্দ্ধদেশ অথবা পাদদেশ হতে তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করতে 
সক্ষম”, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ “(হে আল্লাহ!) আমি 
আপনার মুখমণ্ডলের উসীলায় আশ্রয় প্রার্থনা করি" । পরে আবার নাযিল হল 
(অনুবাদ) £ “অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং এক দলকে 
অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম” (সূরা আল-মাইদা £ ৬৫) ৷ 
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তথন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এ দু'টিই অপেক্ষাকৃত সহজতর 
(বু, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০০৫ । সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে নবী সাল্লান্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত । “বল, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের উর্দ্ধলোক থেকে 
কিংবা তোমাদের পাদদেশ থেকে আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম” (৬ £ ৬৫), এ 
আয়াত নাযিল হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেন £ এরূপ 
সংঘটিত হবেই কিন্তু তার পরিণাম এখনো স্বরূপ লাভ করেনি (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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৩০০৬ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন নাযিল হল ঃ “যারা 
ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি......” (সূরা 
আল-আনআম $ ৮২), তখন মুসলমানদের নিকট তা খুবই কঠিন মনে হল । তাই 
তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল!- 
আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ বিষয়টি আসলে তা নয়। এখানে যুলুম অর্থ হল 
শিরক । তোমরা কি শুনোনি যা লোকমান (আ) তার পুত্রকে বলেছিলেন £ “হে পুত্র! 
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২৪৮ জামে আত-তিরমিযী 


আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না । নিশ্চয় শিরক অতি বড় যুলুম” (সূরা 
লোকমান £ ১৩) (বু, মু) ৷ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০০৭ । মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আইশা (রা)-এর 
এখানে হেলান দিয়ে বসা ছিলাম ৷ তিনি বলেন, হে আৰু আইশা! তিনটি বিষয় এমন 
যে, এগুলোর কোনটি কেউ বললে সে আল্লাহ্র উপর ভীষণ (মিথ্যা) অপবাদ 
চাপালো। যে ব্যক্তি এ ধারণা পোষণ করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার রবকে দেখেছেন, সে আল্লাহ্‌র উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ করল । 
কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ$ “দৃষ্টিসমূহ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কিন্তু তিনি 
দৃষ্টিসমূহকে অবধারণ করেন। তিনি অতিশয় সৃক্মদর্শী, সম্যক ওয়াকিফহাল" (সূরা 
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আঁবিওয়াবুত তাফসীর ২৪৯ 


আল-আনআম £$ ১০৩); “কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে 
ফথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতীত অথবা পর্দার অস্তরাল ব্যতীত” (সূরা আশ-শূরা ৪ 
৫১)'। আমি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলাম । আমি উঠে সোজা হয়ে বসে বললাম, হে 
উম্মুল মুমিনীন! থামুম, আমাকে বলার সুযোগ দিন, তাড়াহুড়া করবেন না। মহান 
আল্লীহ বলেন-£ “নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল” (সূরা আন-নাজ্ম $ 
১৩) । “সে তো তাকে উজ্জ্বল দিগন্তে দেখেছে” (সূরা আত-তাকবীর ৪ ২৩) । 

আইশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওঁয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন £ঃ সে তো 
জিবরার্ল । আমি তাকে তার আসল আকৃতিতে এ দু'বারই দেখেছি। আমি তাকে 
আসমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি । তার দেহাবয়ব এতো প্রকাণ্ড যে, তা 
আসমান ও যমীনের মধ্যখানের সবটুকু স্থান ঢেকে ফেলেছিল। 

(দুই)-যে ব্যক্তি.এ ধারণা করে যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর যা.অবতীর্ণ করেছেন, তিনি তার কিছুটা গোপন, করেছেন, সেও 
আল্লাহর উপর ভীষণ অপবাদ আরোপ, করল । কেননা আল্লাহ বলেছেন £ “হে 
রাসূল! তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে .তোমার প্রতি যা কিছু নাযিল করা 
হয়েছে, তা (লোবদের পর্যন্ত) পৌঁছে দাও.... " (মূরা আল-মাইদা £ ৬৭)! 
| (তিন) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আগামী কাল কি ঘটবে তিনি তা জানেন, 
সেও আল্লাহ্র উপর ভীষণ মিথ্যা আরোপ করল । কেন'ন! আল্লাহ বলেছেন £ “বল, 
আল্লাহ ব্যতীত আসমান-যমীনে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না” (সূরা 
আন-নামল ঃ ৬৫) (বু, মু, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌ ৷ মাসরূক ইবনুল আজদার 
ডাকনাম আবু আইশা । 
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৩০০৮ । আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, কিছু 
ংখ্যক, লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট্‌ এসে বলল $ ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরা.যা যবেহ করি তা তো আহার করি এবং আল্পাহ-যা হত্যা করেন 
তা আহার করি না। তখন আল্লাহ্‌ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “তোমনরা 
তার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাসী হলে যার উপর আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়েছে তা: থেকে 
আহার কর...... তোমরা যদি তাদের কথামত চল তরে:অবশ্যই তোমরা মুশরিক 
হয়ে যাবে” (সূরা আল-আনআম ঃ ১১৮-১২১) (দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । এ হাদীসটি ইবেন আব্রাস (রা) 
থেকে অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে আত ইবনুস সাইব-সাঈদ 
ইবনে যুবাইর-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা 
করেছেন। 
be Jad on Lo j ES DT TEE ন. 
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a te nS ~~ SE Ul STE dl 
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৩০০৯ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে. বর্ণিত | তিনি বলেন, যে সহীফার (ক্ষ্দ্ৰ 
পুস্তিকা) উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরাংকিত রয়েছে তার 
দর্শন যাকে আনন্দ দেয় সে যেন এ আয়াতগুলো পড়ে (অনুবাদ) £ “বল! এসো, 


তোমাদের প্রতিপালক তোনাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে 
শুনাই..... এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও” 


(সূরা আল-আনআম ঃ ১৫১-১৫৩) । 
আবু ঈসা রলেন,.এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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৩০১০ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বাণী “অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন 
আসবে” (৬ ৪ ১৫৮) সম্পর্কে বলেন, তা হচ্ছে পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্যোদয় (আ)। 
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এবওয়াবত তা়পীৰ ২৫১ 


"" আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কেউ কেউ এটিকে মরফু হিসাবে বর্ণনা 
করেননি । 
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এ I (রা) থেকে. বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি নিদর্শন যথন প্রকাশিত হবে “তখন কারো 
ঈমান আনয়ন তার "কোন উপকারে আসবে নাঁ-যাঁরা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা 
যারা নিজেদের ঈমান অনুযায়ী নেক আমল করেনি” (৬ ৪ ১৫৮)। সেই তিনটি 
নিদৰ্শন হল দাজ্জাল, দাববাতুল আরদ ও পশ্চিম দিগন্ত থেকে সূর্যোদয় (আ, মু) । 
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৩০১২ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম রলেছেন £ বরকতময়. মহান আল্লাহ বলেন, আর তার বাণী 
সম্পূর্ণ সত্য £ যখন আমার কোন বান্দা কোন ভালো কাজের সংকল্প করে তখনই হে 
ফেরেশতাগণ!. তোমরা তার'জন্য একটি নেকি লিখো এবং সে যখন কাজটি করে 
তখন তার দশ গুণ নেকি তার জন্য লিখো। পক্ষান্তরে সে যদি কোন মন্দ কাজের 
সংকৰুল্প করে. তবে: তোমরা-তার-কোন গুনাহ লিখো না, যদি সে তা করে তবে একটি 
মাত্র গুনাহই লিখো এবং যদি সে তা বর্জন করে বা কার্যকর না করে তবে তার জন্য 
একটি নেকি-লিখোঁ । অতঃপর “তিনি এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) $ “কেউ কোন 
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সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ পাবে এবং কেউ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে 
শুধু এর প্রতিফল দেয়া হবে” (৬ ৪ ১৬০) (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌ । 


" ৭. সূরা আল-আরাফ 
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৩০১৩ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু. আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়লেন (অনুবাদ) ৪ “যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর 
জ্যোতি প্রকাশ রুরলেন তখন তা একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল" (সূরা আল-আরাফ' $ 
১৪৩) । হাম্মাদ (র) তাজাল্লীর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন এবং সুলাইমান বৃদ্ধাংগুলির 
কিনারা দিয়ে ডান হাতের আংগুলগুলোর মাথা স্পর্শ করেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এই জ্যোতিতে পাহাড় ধ্বসে গেল এবং মূসা (আ) 
চেতনা শ্ররিয়ে ফেলেন (আ, হা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ্‌ ও গরীব । হাম্মাদ ইবনে সালামার 
রিওয়ায়াত ছাড়া অন্য কোনভাবে আমরা এটিকে জানতে পারিনি.। আবদুল 
ওয়াহ্হাব আল-ওয়াররাক আল-বাগদাদী-মুআয ইবনে মুআয-হাশ্মাদ ইবনে 
সালামা-সাবিত-আনাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ 
বর্ণিত হয়েছে। এই সনদে বর্ণিত হাদীসটি হাসান । 
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৩০১৪ মুসলিম'ইবনে 'ইয়াসার আল-জুহানী (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 
উমার. ইবনুল ' খাত্তার (রা)-রকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল (অনুবাদ) $ 
“যখন তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন 
এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে জিজ্ঞেস করেন £ ‘আমি কি 
তোমাদের রব নই!’ তারা বলল ঃ হা নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী থাকলাম । তা এজন্য 
যে, তোমরা কিয়ামতের দিন যেন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম” 
(৭ ১৭২) । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্মামের নিকটও আমি এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি! রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি 
করলেন; তারপর আপন (কুদরতের) ডান হাত তাঁর পিঠে বুলালেন এবং তা থেকে 
তার একদল (ভাবী) সম্তান'বের করলেন। তিনি বললেন, এদের আমি জান্নাতের 
জন্য এবং জান্নাতীদের কাজ করতে সৃষ্টি করেছি। অতএব এরা জান্নাতীদের কাজই 
করবে । তিনি আবার আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং সেখান থেকে তার (অপর) 
একদল. সম্তান- বের রুরলেন। তিনি বললেন, এদের আমি দোষখের জন্য সৃষ্টি 
করেছি । দোযখীদের মত কাজই তারা করবে। একজন বললেন, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! তাহলে কর্মপ্রচেষ্টা আর কিসের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন 
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তার দ্বারা বেহেশতীদের কাজই করিয়ে নেন। সে বেহেশতীদের যোগ্য কাজ করে 
মৃত্যুবরণ করে এবং আল্লাহ্‌ তাকে বেহেশতে দাখিল করেন। পক্ষান্তরে যখন আল্লাহ্‌ 
কোন বান্দাকে দোযথের জন্য সৃষ্টি করেন, তার দ্বারা দোযখীদের ফাজ করিয়ে নেন। 
সে দোযখীদের কাজ করেই মারা যায় । ফলে আল্লাহ তাকে দোবখে দাখিল করেন 
(আ, না, মা)। 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ৷ মুসলিম ইবনে-ইয়াসার (র) উমার (রা) 
থেকে (হাদীস) শুনেননি। কেউ কেউ এ হাদীসের সনদে মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও 
উমার (রা)-র মাঝখানে আরেকজন রাবীর উল্লেখ করেছেন। DT 
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৩০১৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠ মাসেহ 
সৃষ্টি করলেন, অতঃপর তাদেরকে আদম. (আ)-এর সামনে পেশ করলেন । আদম: 
(আ) বললেন £ হে প্রভু! এরা কারা? আল্লাহ বলেন, এরা তোমার সন্তান-। আদমের. 
দৃষ্টি তার সন্তানদের একজনের উপর পড়লো যার দুই চোখের মাঝখানের 'ওজ্জাল্যে- 
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তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি বলেন, :হে আমার প্রভু! ইনি কে? আল্লাহ তাআলা 
বলেন $ শেষ যমানার উমাতের, অন্তর্গত তোমার সন্তানদের একজন। তার নাম 
দাউদ (আ)। আদম (আ) বলেন, হে আমার রব! আপনি তার বয়স কত নির্ধারণ 
ক্করেছেন॥.আল্লাহ .বলেন,. ৬০ বহুর-। আদম (আ) বলেন ঃ পরোয়ারদিগার! আমার 
বয়স প্রকে ৪০ বছর (কেটে) তাকে দিন। আদম (আ)-এর বয়স ফুরিয়ে গেলে 
তাঁর নিকট মালাকুল মাওত (আযর্গিল) এসে হাযির হন । আদম (আ) বলেন £ 
জামার বয্লসের কি আরো ৪০ বছর অবশিষ্ট নেই? তিনি বলেন, আপনি কি তা 
আপনান্ল. সন্তান দাউদকে দান করেননি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ আদম (আ). অস্বীকার করলেন, তাই তার সন্তানরাও অস্বীকার করে 
থাকে। আদম (আ) ভুলে গিয়েছিলেন , ফলে তার সন্তানরাও ভুলে যায় । আদমের 
ক্ৰটি-বিচ্টুুতি হয়েছিল., তাই তার সন্তানদেরও ক্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে (হা)। 

আবু ঈসা বলেন;' এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্‌ । আবু হুরায়রা (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও এটি বর্ণিত হয়েছে। 
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৩০১৬ সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ হাওয়া (আ) সন্তানসম্ভবা হলে তার নিকট ইবলীস 
এলো । তার সপ্তান জীবিত থাকত না। শয়তান বলল, এর নাম আবদুল হারিস 
রাখুন । তিনি তার নাম আবদুল হারিস রাখলেন । এ সন্তান জীবিত রইল । আর এটা 
ছিল শয়তানের প্ররোচনা (আ, হা)। 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । কাতাদার মাধ্যমে উমার ইবনে 
ইবরাহীমের বর্ণনা ছাড়া'আস্ররা এটিকে জানি না। কেউ কেউ আবদুস সামাদ থেকে. 
এটি নরর্গনা.করেছেন,. তবে মৱফুরূপে নয় । উমার (র) বসরার শায়খ । আব্দ ইবনে 
হুমাইদ-আৰবু নুআইম-হিশাম ইবনে সাদ-যায়েদ ইবনে আসলাম-আবু সালেহ-আবু 
হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ আল্লাহ 
তাআলা যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন... অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
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৮. সূরা আল-আনফাল 
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৩০১৭ । মুসআব ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
বদরের যুদ্ধের দিন আমি একটি তলোয়ার নিয়ে আসলাম । আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ আমার হৃদয়কে মুশরিশফদের পরাজিত করে প্রশান্তি দান, 
করেছেন, অথবা অনুরূপ বলেছেন। আপনি আমাকে এ তলোয়ারটি দিন। তিনি 
বলেন £ এটা তো আমারও নয়, তোমারও নয়। আমি (মনে মনে) বললাম, হয় তো 
তলোয়ারটি এমন কাউকে দেয়া হবে যে আমার মত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারবে 
না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এসে 
বলেন $ তুমি আমার নিকট এ তলোয়ারটি চেয়েছিলে। তখন এটি আমার ছিল না, 
কিন্তু এখন তা আমার হয়েছে। অতএব এটি তোমাকে দিলাম । রাবী বলেন, এ 
প্রসংগেই নাযিল হল (অনুবাদ) £ “লোকেরা তোমার নিকট যুদ্ধলক্ধ মাল সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করে। বল, যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ ও রাসূলের...” (সূরা আল-আনফাল £ ১) 
(মু, দা, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ সিমাক (র) মুসআব ইবনে সাদ 
(র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।- এ অনুচ্ছেদে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০১৮ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর যুদ্ধ থেকে অবসর হলে তাঁকে বলা হল, আপনি 
কাফেলার উপর আক্রমণ করুন । কারণ তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ নেই । রাবী 
বলেন, আব্বাস (রা) তখন কাফের কয়েদীদের সাথে বন্দী থাকা অবস্থায় বলেন, 
এটা. ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ আপনার সাথে দুই দলের মধ্যে যে কোন একটির 
উপর বিজয়দানের ওয়াদা করেছেন । আল্লাহ্‌ আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন 
তা তো তিনি আপনাকে দান করেছেন । তিনি বলেন £ আপনি সত্য বলেছেন (আ)। 

Be GAL এ হাদীসটি হাসান । 
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৩০১৯ । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, (বদর যুদ্ধের 
দিন) আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের প্রতি তাকালেন। 
তারা ছিল (সংখ্যায়) এক হাজার । আর তার সাথীরা ছিলেন ভিন শত দশজনের 
কিছু বেশী । আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আল।হহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে মুখ করে 
দুই হাত দরাজ করে তার রবের নিকট দোয়া করতে লাগলেন £$ “হে আল্লাহ! 
আমার সাথে তুমি যে ওয়াদা করেছিলে তা পূর্ণ কর । হে আল্লাহ! কতিপয় 
মুসলমানের এ ক্ষুদ্র দলটি যদি ধ্বংস করে দাও তাহলে জমিনে তোমার জন্য 


Ll a2 pI US SS 
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২৫৮ জামে আত-তিরমিযী 


ইবাদত অনুষ্ঠিত হবে না” । কিবলামুখী হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই 
হাত দরাজ করে এমনভাবে তার পরোয়ারদিগারের নিকট ফরিয়াদ করেন যে, তার 
উভয় কাধ থেকে তার চাদর গড়িয়ে পড়ে গেল । তখন আবু বাক্র (রা) তার নিকট 
এসে চাদরটি উঠিয়ে তার কাধে তুলে দিলেন এবং তার পেছন দিক থেকে তাকে 
চেপে ধরে বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার পরোয়ারদিগারের সমীপে: আমাদের 
পক্ষ থেকে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ফরিয়াদ করা হয়েছে আল্লাহ আপনার সাথে 
যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন । এ প্রসঙ্গে বরকতময় মহান 
আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) $ “স্বরণ কর যখন তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদেরকে 
জবাব দিলেন, আমি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য 
করব” (সূরা আল-আনফাল ঃ£ ৯)। অতএব আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের পাঠিয়ে 
তাদেরকে সাহায্য করেন (আ, দা, বু, মু) ৷ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । ইকরিমা ইবনে 
আনম্মার-আবু যুমাইল (র) সূত্র ব্যতীত উমার (রা)-র এ হাদীস সম্পর্কে আমাদের 
কিছু জানা নাই । আবু যুমাইলের নাম সিমাক আল-হানাফী ৷ রাবী (তিরমিযী) 
বলেন, এটা বদর যুদ্ধের সময়কার ঘটনা । 
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৩০২০ । আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ 
আল্লাহ আমার উম্মাতের: জন্য আমার উপর দু'টি আমান বা নিরাপত্তার উপায় 
অবতীর্ণ করেছেন £ “আল্লাহ এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা 
অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা 
প্রার্থনারত অবস্থায় তিনি .তাদের শাস্তি দিবেন" (সূরা আল-আনফাল $ ৩৩) । 
আমি যখন'চলে যাব তখন কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনার উপায়টি 
রেখে যাব । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২৫৯ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । এ হামীসে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীনকে 
‘যঈফ’ বলা হয়। 
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৩০২১ । উকবা. ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় এ আয়াত পড়েন 
(অনুবাদ) ৪ “তোমরা যথাসাধ্য তাদের মোকাবিলার জন্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত 
রাখবে.....” (সূরা আল-আনফাল £ ৬০) । অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ জেনে রাখ, শক্তি হল তীর নিক্ষেপ । তিনি তিন তিনবার এ কথা 
বলেন। তিনি আরো বলেন $ জেনে রাখ, অচিরেই আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে 
বিজয়. দান করবেন এরং তোমাদেরকে নিজেদের ব্যয়ভার সংকুলানের চিন্তা থেকে 
মুক্ত করে দেয়া হবে। সুতরাং তীরন্দাজির অনুশীলন থেকে তোমাদের কেউ যেন 
কাতর হয়ে না পড়ে (মু) ৷ 

এ হাদীসটি কোন কোন রাবী উসামা ইবনে যায়েদ ' আল-লাইসী-সালেহ 
ইবনে কাইসান-উকবা ইবনে আমের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে 
ওয়াকী'র রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ । সালেহ ইবনে কাইসান (র) উকবা ইবনে 
আমের (রা)-র সাক্ষাত পাননি । তবে তিনি ইবনে উমার (রা)-র সাক্ষাত 
পেয়েছেন। 
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২৬০ জামে আত-তিরমিযী 
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৩০২২ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, বদরের 
যুদ্ধের দিন যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আসা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ এই যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের কি মত? অতঃপর রাবী এ হাদীসে 
একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ 
মুক্তিপণ আদায় বা শিরশ্ছেদ করা ব্যতীত এদের মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই । 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে সুহাইল 
ইবেন বাইদা ব্যতীত । কেননা আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করতে 
শুনেছি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ কথায় নীরব রইলেন ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এ 
দিনের ন্যায় এহেন ভয়ানক অবস্থা আমার আর কোন দিন ছিল না । এ দিন প্রতি 
মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, আমার মাথার উপর বুঝি আসমান থেকে পাথর বর্ষিত 
হবে । অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ সুহাইল ইবনে 
বাইদা ব্যতীত । ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, এদিকে উমার (রা)-র উক্তি মোতাবেক 
কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “কোন নবীর জন্য সংগত নয় দেশে 
ব্যাপক হারে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা ....... ” (আল-আনফাল ঃ 
৬৭) (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আবু উবাইদা ইবনে আবদুল্লাহ তার 
পিতা থেকে হাদীস শুনেননি । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২৬১ 
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৩০২৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে .রর্নিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের পূর্ববর্তী কোন কোন কালো মাথাবিশিষ্ট 
উন্মাতের জন্য গানীমাতের মাল হালাল ছিল না । আসমান থেকে আগুন নাযিল হত 
এবং তা পুড়িয়ে ফেলত । রাবী সুলাইমান আল-আমাশ বলেন, আজকের দিনে আবু 
হুরায়রা (রা) ছাড়া এ হাদীস আর কে বলতে পারে! বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলে 
লোকেরা গানীমাতের মাল ব্যবহারে লিপ্ত হন, অথচ তখনো গানীমাতের মাল তাদের 
জন্য হালাল ঘোষিত হয়নি৷ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) $ 
“আল্লাহ্র পূর্ব-বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর 
মহাশাস্তি আপতিত হত” (৮ £ ৬৮) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০২৪ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে 
আফ্ফান (রা)-কে বললাম, শত আয়াত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম সূরা আল-আনফালকে 
শত আয়াত সম্বলিত সূরা বারাআাতের দিকে (পূর্বে স্থাপন করতে) কিসে 
আপনাদেরকে উদ্ুদ্ধ করল? আপনারা এই দু'টি সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিলেন, 
অথচ উভয়ের মাঝখানে ‘বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম’ বাক্যটি লিখেননি এবং 
এটিকে সপ্ত দীর্ঘ সূরার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আপনাদের এরূপ করার কারণ কি? 
উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একই 
সময়কালে অনেক কয়টি সূরা নাযিল হত। অতএব তার উপর কোন আয়াত নাযিল 
হলে তিনি লেখকদের কাউকে ডেকে বলতেন, এ আয়াতগুলো অমুক সুরায় যোগ 
কর যাতে এই এই বিষয়ের বর্ণনা. রয়েছে । অতএব তার উপর আয়াত নাযিল হল 
এবং তিনি বলেন, এ আয়াতটি এ সূরায় শামিল কর যাতে এই এই বিষয়ের বর্ণনা 
রয়ৈছে। সূরা আল-আনফাল ছিল মদীনায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত । 
আর বারাআত ছিল (নাযিলের দিক থেকে) কুরআনের শেষ দিকের সূরা । সূরা 
বারাআতের আলোচ্য বিষয় সূরা আল-আনফালের আলোচ্য বিষয়ের সাথে 
সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাই আমার ধারণা হল, এটি (বারাআাত) তার অন্তর্ভুক্ত । এদিকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন । অথচ তিনি আমাদের 
স্পষ্ট করে বলে যাননি যে, এ সূরা (বারাআাত) আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি না । তাই 
আমি উভয় সূরাকে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছি এবং সূরাদ্বয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির 
রহমানির রাহীম বাক্যও লিখিনি, আর এটিকে সপ্ত দীর্ঘ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছি 
(আ, দা, না, হা) ৷ 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আওফ-ইয়াষধীদ আল-ফারেসী-ইবনে 
আব্বাস (রা) সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি । ইয়াযীদ 
আল-ফারেসী বসরাবাসী তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত । আর ইয়াযীদ ইবনে আবান 
আর-রুকাশীও বসরাবাসী তাবিঈগণের অন্তর্ভুক্ত । তবে তিনি পূর্বোক্ত জনের তুলনায় 
কনিষ্ঠ । ইয়াধীদ আর-রুকাশী (র) আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও হাদীস বর্ণনা 
করেছেন । 
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৩০২৫ । সুলাইমান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র প্রশংসা ও তার গুণগান করলেন, ওয়াজ-নসীহত করলেন ও 
উপদেশ দিলেন । তারপর তিনি বলেন $ কোন্‌ দিনটির আমি মর্যাদা বর্ণনা করছি, 
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কোন্‌ দিনটির আমি মর্যাদা বর্ণনা করছি, কোন দিনটির আমি মর্যাদা ঘোষণা করছি? 
রাবী বলেন, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্জের মহান দিনের । তিনি 
বলেন £ তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-মাল ও তোমাদের ইজ্জত-সম্মানে 
(হস্তক্ষেপ) তোমাদের উপর হারাম, যেরূপ তোমাদের এ দিন এ শহরে ও এ মাসে 
হারাম । জেনে রাখ! অপরাধ কর্মের জন্য অপরাধীই দায়ী ও দোষী । পুত্রের 
অপরাধের জন্য পিতা এবং পিতার অপরাধের জন্য পুত্র অপরাধী নয়। জেনে রাখ! 
মুসলমান মুসলমানের ভাই । কাজেই এক মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের এ 
জিনিসই হালাল যা সে স্বেচ্ছায় তার জন্য হালাল করে (দান করে) ৷ জেনে রাখ! 
জাহিলী যুগের প্রাপ্য যাবতীয় সূদ বাতিল ঘোষণা করা হল। তবে তোমাদের মূলধন 
ফেরত পাবে । তোমরা কারো প্রতি যুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও যুলুম 
করা হবে না। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সূদের সকল পাওনা বাতিল করা 
হল। জেনে রাখ! জাহিলিয়াতের সকল প্রকার রক্তের দাবি বাতিল করা হল। 
জাহিলিয়াতের সর্বপ্রথম যার রক্ত আমি বাতিল ঘোষণা করছি সে হচ্ছে হারিস ইবনে 
আবদুল মুতালিবের রক্ত ৷ সে শিশু অবস্থায় বনু লাইস গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় 
হুযাইল গোত্র তাকে হত্যা করেছিল। শোন! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে 
ভালো ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি । তারা তোমাদের সাথে বন্দীর মত যুক্ত । তাদের 
উপর তোমাদের কোন কর্তৃত্ব নাই, যদি না তারা কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে 
পড়ে । যদি তারা তাই করে তাহলে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক. করে দাও এবং 
একান্তই হালকাভাবে আঘাত কর । যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে 
তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির পথ অন্বেষণ কর না । জেনে রাখ! তোমাদের স্ত্রীদের উপর 
তোমাদের যেরূপ অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তোমাদের স্ত্রীদের তদ্রপ 
অধিকার রযেছে (কাজেই উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার আদায় করা কর্তব্য) 
তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় 
লোককে তোমাদের বিছানায়. স্থান দিবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে 
তোমাদের ঘরে যাতায়াতের অনুমতি দিবে না। আর তোমাদের উপর তাদের 
‘অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহারের 
সুব্যবস্থা করবে (ই) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবুল আহ্‌ওয়াস (র) শাবীব 
ইবনে গারকাদা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। 
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৩০২৬ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হজ্জের মহান দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বলেন £ঃ 
কোরবানীর দিন ।২৯ 


SGI oe GEL Al GE BULL CES Le CALNE N.NV 
৩০২৭.। আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মহান হজ্জের দিন হচ্ছে 
কোরবানীর দিন।* 
আবু ঈসা বলেন, এটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের হাদীসের চাইতে অধিকতর 
সহীহ । কেননা তিনি অন্যভাবে এ হাদীসকে আবূ ইসহাক-আল হারিস-আলী (রা) 
থেকে মওকৃূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন । মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের সূত্রে ব্যতীত 
অন্য কেউ এটিকে মরফ্ু হিসাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । 
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৩০২৮ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা বারাআতের প্রাথমিক আয়াতগুলো সহকারে আবু বাকর 
(রা)-কে মক্কা মুআজ্জমায় পাঠান। অতঃপর তাকে ফেরত ডেকে এনে বলেন $ 
আমার পরিবারের কোন লোক ছাড়া অন্য কারো দ্বারা এটা পৌঁছানো সংগত নয়। 
এরপর তিনি আলী (রা)-কে ডাকলেন এবং তাকেই এটি দিলেন (আ)। 


আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান ও 
গরীব। 


২৯. হাদীসদ্বয় পর্যায়ক্রমে ৮৯৯ ও ৯০০ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)। 
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৩০২৯ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর (রা)-কে (আমীরুল হজ্জ নিয়োগ করে) পাঠান 
এবং তাকে এই বাক্যগুলো ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি আলী 
(রা)-কে পাঠান । আবু বাকর (রা) পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উটনী কাসৃওয়ার আওয়ায শুনতে পান । আবু বাকর (রা) সন্ত্রস্ত হয়ে 
বের হলেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এসেছেন । কিন্তু তিনি ছিলেন আলী (রা) । আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের লেখা ফরমান আবু বাক্র (রা)-কে দিলেন এবং তাতে তাকে এসব 
বিষয় ঘোষণা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তারা উভয়ে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন 

£ হজ্জ সমাপন করলেন । আলী (রা) আইয়্যামে তাশরীকে (কোরবানীর দিন) 
দাড়িয়ে বলেন £ প্রত্যেক মুশরিকের সাথে আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্পর্কচ্ছেদের 
ঘোষণা দেয়া হল । অতএব তোমরা আর চার মাস দেশে চলাফেরা কর । এ বছরের 
পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না । কোন লোক নগু অবস্থায় বাইতুল্লাহ 
তাওয়াফ করবে না । কেবল মুমিন ছাড়া কেউ জার্বাতে যাবে না । আলী (রা) এভাবে 
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ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবু বাকর (রা) দাড়িয়ে অনুরূপ 
ঘোষণা দিতে থাকেন। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এই 
সূত্রে হাসান ও গরীব । 
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৩০৩০ । যায়েদ ইবনে ইউসায়্যি (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা আলী 
(রা)-কে জিন্তরেস করলাম, আপনাকে হজ্জ উপলক্ষে কোন জিনিস সহকারে পাঠানো 
হয়েছিল৷ তিনি বলেন, আমাকে (হজ্জে) চারটি বিষয় সহকারে পাঠানো হয়েছিল ৪ 
(১) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না; (২) যাদের সাথে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুক্তি আছে তা তার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
কার্যকর থাকবে এবং যাদের সাথে তীর কোন চুক্তি নাই তারা চার মাসের অবকাশ 
পাবে (নিরাপত্তা সহকারে বিচরণ করার); (৩) মুমিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ বেহেশতে 
প্রবেশ করতে পারবে না এবং (8) এ বছরের পর মুসলমানগণ ও মুশরিকরা 
(হজ্জে) একত্র হতে পারবে না (এরপর থেকে মুশরিকদের জন্য হজ্জে যোগদান 
চিরতরে নিষিদ্ধ) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এটি আবু ইসহাক-ইবনে 
উয়াইনা সূত্রে বর্ণিত হাদীস ৷ সুফিয়ান সাওরীও এটি বর্ণনা করেছেন আবূ ইসহাক- 
তার কোন কোন সহযোগী-আলী (রা) থেকে তিনি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা 
করেছেন বলে এই সূত্রে উল্লেখ আছে। নাসর ইবনে আলী প্রমুখ-সুফিয়ান ইবনে 
উয়াইনা-আবু ইসহাক-যায়েদ ইবনে ইউসায়্যি-আলী (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আলী ইবনে খাশরাম-সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা-আবু 
ইসহাক-যায়েদ ইবনে উসায়্যি-আলী (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু ঈসা 
বলেন, ইবনে উয়াইনা উভয় রিওয়ায়াত ইবনে উসায়্যি ও ইবনে ইউসায়্যি উভয়ের 
সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সঠিক হল যায়েদ ইবনে ইউসায়্যি। শোবা (র) আবু 
ইসহাকের সূত্রে উক্ত হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে 
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গোলমাল করে ফেলেছেন এবং যায়েদ ইবনে উসাইল নাম বলেছেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে 
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৩৩57 আর সই আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে 
যাতায়াতে অভ্যস্ত দেখলে তার ঈমানের সাক্ষী দিও । মহান আল্লাহ বলেন $ 
“আল্লাহ্র মসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে 
ঈমান এনেছে......" (সূরা আত-তাওবা £ ১৮) (ই, দার, হা) ।৩০ 
আবুল হাইসাম-আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে 
“তোমরা যাকে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেখ" এরূপ বর্ণিত আছে। আবু 
ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আবুল হাইসামের নাম সুলাইমান ইবনে 
আমর ইবনে আবদুল উতওয়ারী । তিনি ইয়াতীম ছিলেন এবং আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রা)-র পরিবারে লালিত-পালিত হন । 
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৩০৩২ । সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “যারা সোনা ও রূপা পুঁজি 
করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের 


৩০. হাদীসটি ২৫৫৫ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.) 
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সুসংবাদ দাও” (সূরা আত-তাওবা £ ৩৪), এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম । কোন কোন 
সাহাবী বলেন, সোনা ও রূপার সমালোচনায় এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কোন্‌ মাল 
ভালো তা আমরা জানতে পারলে তা জমা করতাম । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, উৎকৃষ্ট মাল হল (আল্লাহ্র) যিকিরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ 
‘অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দীনদারির ব্যাপারে সহযোগিতা করে (আ, ই) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ।. আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে 
জিন্ঞেস করে বললাম, সালৈম ইবনে আবুল জাদ (র) সাওবান (রা) থেকে (হাদীস) 
“শুনেছেন কিঃ? তিনি বলেন, না । আমি তাকে বললাম, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে কার কাছে তিনি শুনেছেন? তিনি বলেন, 
তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আনাস ইবনে মালেক (রা)-র নিকট শুনেছেন। 
তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কয়েকজন সাহাবীর নামও উল্লেখ 
করেছেন। 
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৩০৩৩ । আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি গলায় 
সোনার ক্রুশ পরিহিত অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
আসলাম । তিনি বলেন £$'হে আদী! তোমার গলা থেকে এই প্রতিমা সরিয়ে ফেল। 
(এই বলে) আমি তাকে সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে শুনলাম 
(অনুবাদ) £ “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে 
তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে" (সূরা আত-তাওবা £ ৩১) ৷ অতঃপর তিনি বলেন $ 
তারা অবশ্য তাদের পূজা করত না । তবে তারা যখন তাদের জন্য কোন জিনিস 
হালাল বলত তখন তারা সেটাকে হালাল. বলে বিশ্বাস করত । আবার তারা যখন 
কোন জিনিসকে তাদের জন্য হারাম বলত তখন তাকে তারা নিজেদের জন্য হারাম 
বলে বিশ্বাস করত (আ, বা) । 
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আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল আবদুস সালাম 
ইবনে হারবের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । গুতাইফ ইবনে আইয়ান হাদীস 
শাস্ত্রে তেমন প্রসিদ্ধ নন। 
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৩০৩৪ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর (রা) তাকে বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সাওর) গিরিগুহায় অবস্থানকালে বললাম, 
কাফেরদের কেউ যদি তার পদদ্বয়ের দিকে (নীচের দিকে) তাকায়, তাহলে সে 
নিশ্চিত আমাদেরকে দেখে ফেলবে তিনি বলেন $ হে আবু বাকর! যে দু'জনের 
সাথে তৃতীয়জন হিসাবে আল্লাহ আছেন সেই দু'জন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা 
(বু, মু)ঃ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । হাম্মামের সূত্রেই এ 
হাদীস বর্ণিত আছে। হাব্বান ইবনে হিলাল প্রমুখও হাম্মামের সূত্রে এ হাদীস অনুরূপ 
বৰ্ণনা করেছেন। 
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৩০৩৫ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল 
খাত্তাব (য়া)-কে' বলতে শুনেছি £ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার জানাযার নামায পড়াবার জন্য আবেদন করা 
হয়। তিনি তথায় রওয়ানা হলেন। তিনি জানাযার উদ্দেশ্যে দীড়ালে আমি ঘুরে গিয়ে 
তার বুক বরাবর সামনে দাড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্র 
দুশমন ইবনে উবাইর জানাযা পড়বেন, যে অমুক দিন এই কথা বলেছে, অমুক দিন 
এই কথা বলেছে? এভাবে উমার (রা) নির্দিষ্ট দিন তারিখ উল্লেখ করে বলতে 
লাগলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিতে 
থাকলেন। এমনকি আমি যখন. তাকে অনেক কিছু বললাম, তখন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ হে উমার! আমার সামনে থেকে সরে যাও। 
আমাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কাজেই আমি (জানাযা পড়া) এখতিয়ার করেছি। 
আমাকে বলা হয়েছে (আয়াতের অর্থ) £ “তুমি এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না 
কর, এমনকি তুমি যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ 
তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না”. (সূরা আত-তাওবা £ ৮০) । আমি যদি জানতাম 
সত্তর বারের অধিক তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাদের মাফ করে 
দিবেন, তাহলে আমি তাই করতাম । উমার (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন এবং তার জানাযার সাথে 
গেলেন। তিনি তার কবরের সামনে দাড়ান এবং যাবতীয় কাজ সমাধা করেন। 
উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আমার 
দুঃসাহসিকতায় আশ্চর্যবোধ হল ৷ আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন । আল্লাহ্র 
শপথ! অল্পক্ষণ অতিবাহিত হতেই এ দু'টি আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ৪ “তাদের 
মধ্যে কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশে 
কখনো দাড়াবে না । কেননা তারা আল্লাহ ও তীর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং 
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পাপাচারী অবস্থায় এদের মৃত্যু হয়েছে” (সূরা আত-তাওবা $ ৮৪) ৷ উমার (রা) 

বলেন £ এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমৃত্যু আর কোন 

মোনাফিকের জানাযা পড়েননি এবং এদের কবরের পাশেও দাড়াননি (মু, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । 
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* ৩০৩৬ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ (রা)-র 
পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেল৷ আবদুল্লাহ্‌ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আপনার জামাখানা আমাকে দিন, তা 
দিয়ে তাকে (পিতাকে) কাফন দিব এবং আপনি তার জানাযা পড়ুন, তার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার জামা দিলেন 
এবং বলেন £ঃ তোমরা (গোসল, কাফন ইত্যাদি থেকে) অবসর হলে আমাকে খবর 
দিও । তিনি নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। উমার (রা) তাকে টেনে ধরে বলেন, 
আপনাকে কি আল্লাহ মোনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেননি? তিনি বলেন $ 
আমাকে উভয় ব্যাপারেই এখতিয়ার দেয়া হয়েছে-“তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
কর বা না কর” । যাই হোক তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন ৷ তখন আল্লাহ এ 
আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তুমি কখনো তার 
জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও কখনো দাড়াবে না....” (সূরা 
আত-তাওবা £ ৮৪)। এরপর তিনি তাদের জানাযা পড়া ত্যাগ করেন (বু, মু, 
না, ই) ।৩১ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


৩১. কোন কোন রিওয়াত অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযা পড়ানোর পূর্বেই এ আয়াত 
নাযিল হয়। তাই তিনি তার জানাযা পড়েননি । আয়াতের শেষাংশে যে সত্তর বার মাগফিরাত 
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৩০৩৭ । আৰু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন,.“যে মসজিদ 
প্রথম দিন থেকেই তাকওয়ার ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে" (সূরা আত-তাওবা $ 
১০৮), সেই মসজিদ সম্পর্কে দুই ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হয়। একজন বলল, তা হচ্ছে 
মসজিদে কুবা।. অপরজন বলল, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্পাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মসজিদ (মসজিদে নববী) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ তা আমার এই মসজিদ (বু, মু) ।৩২ 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এটি আবু সাঈদ আল-খুদরী 
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৩০৩৮ ! আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এ আয়াত কুবাবাসীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে 


কামনার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা অত্যাধিক পরিমাণ বুঝানোই উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। এ 
ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফাসেক ফাজের ও পাপাচারী কুখ্যাত লোকদের জানাযা পড়া বা. 
পড়ানো মুসলিম সমাজের ইমাম বা নেতৃস্থানীয় (লোকদের উচিত নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার 
পর মহানবী (সা)-কে কোন জানাযায় শরীক হতে বলা হলে সর্বপ্রথম তিনি মৃত ব্যক্তি কি ধরনের 
লোক ছিল সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিতেন । লোকটি খারাপ চরিত্রের ছিল বলে জানালে তার 
ঘরের লোকদের বলতেন $ “তোমাদের ইচ্ছা যেভাবে চাও তাকে দাফন করতে পার । 

৩২. হাদীসটি ৩০৩ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)। 


www.pathagar.com 


২৭৪ জামে আত-তিরমিষযী 


(অনুধাদ) £ “তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে এবং 
পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন” (সূরা আত-তাওবা £ ১০৮)। 
আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এসব লোক পানি দিয়ে ইস্তিনজা করত । তাই তাদের 
সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাযিল হয় (ই, দা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব । এ অনুচ্ছেদে আবু আইউব, আনাস 
ইবনে মালৈক ও মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত 
আছে । 
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৩৯৩৯ । আলী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে তার মৃত 
মুশরিক পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে শুনলাম । আমি তাকে 
বললাম, তুমি কি তোমার মৃত পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করছ, অথচ. 
তারা ছিল মুশরিক? সে বলল, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কি তার পিতার জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করেননি, অথচ তার পিতা ছিল মুশরিক? আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট বিধয়টি উল্লেখ করলাম । তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় 
(অনুবাদ) £ “নবী ও ঈমানদার লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন......” (সূরা 
আত-তাওবা £ ১১৩-৪) (আ, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । এ অনুচ্ছেদে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব 
(র) থেকে তার পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০৪০ । কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতগুলো যুদ্ধ করেছেন, একমাত্র বদরের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন 
যুদ্ধেই আমি অনুপস্থিত, ছিলাম না । এভাবে তাবৃকের যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। যারা 
বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাউকে 
কোনরূপ ভর্ৎসনা করেননি । কারণ তিনি কাফেলা অবরোধ করার জন্যই বের 
হয়েছিলেন। ওদিকে কুরাইশরাও তাদের কাফেলার সাহায্যার্থে বের হয়েছিল। 
প্রতিশ্রুত স্থান ব্যতীত উভয় পক্ষ পরস্পর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়, যেমন মহান 
আল্লাহ বলেছেন । আমার জীবনের শপথ! লোকদের দৃষ্টিতে বদরই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্পাহ, আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতির সর্বোৎকৃষ্ট স্থান কিন্তু আমি আকাবার 
রাতে আমার বাইআতের উপর মর্যাদা দিয়ে তাতে (বদরে) শরীক হওয়াকে পছন্দ 
করিনি । "কারণ সেই রাতে লাইলাতুল আকাবাতেই আমি বাইআত করেছি এবং 
এখানেই আমরা ইসলামের উপর সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছি।৩৩ অতঃপর আমি কখনো নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোন অভিযান থেকে পেছনে ছিলাম না। 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বশেষ যুদ্ধ । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম লোকদের রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর রাবী দীর্ঘ হাদীস 
বর্ণনা কৱেন। 

আমি নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম । তিনি তখন 
মসজিদে বসা ছিলেন। ভার চারপাশে মুসলমানগণ সমবেত ছিল। তার মুখমণ্ডল 
চাদের ন্যায় চমকাচ্ছিল। তিনি কোন বিষয়ে আনন্দিত হলে তার চেহারা মোবারক 
দীপ্তিমান হয়ে উঠত । আমি উপস্থিত হয়ে তার সামনে বসে পড়লাম । তিনি বলেন $৪ 
“হে কাব ইবনে মালেক! তোমার মা তোমাকে প্রসব করার পর থেকে যতগুলো 
দিন তোমার কাছে এসেছে তার মধ্যে একটি সর্বোৎকৃষ্ট দিনের সুসংবাদ তোমার 
জন্য । আমি বললাম, “হে আল্লাহ্র নবী!. আল্লাহ্র পক্ষ থেকে না আপনার পক্ষ 
থেকে? তিনি বলেন ঃ$ বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। তারপর তিনি এ আয়াতগুলো 
তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ৪ “আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহপরায়ণ হলেন নবীর প্রতি 
এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা বড় দুঃসময়ে তার অনুসরণ করেছিল, 
‘এমনকি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের হৃদয়-বৈকল্যের উপক্রম হয়েছিল। 
৩৩.. অর্থাৎ আমার নিকট রদরে শরীক হওয়ার চাইতে বাইআতে আকাবায় শরীক হওয়াটা 
অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ । কাজেই বদরে শামিল হতে না পারলেও বাইআতে আক্াবায় শরীক হওয়ার 
সৌভাগা তো আমার হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় কতিপয় মদীনাবাসী গোপনে এখানে 
এতো হালায় কৰুণ করেল এরং রাতুরয়াহ (সা): সাহিক মাহা সহায়তার হডকা ডান 
করেন (অনু) । 
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‘অতঃপর আল্লাহ তাদের মাফ করলেন। তিনি তো তাদের প্রতি দয়ার্দ, পরম দয়ালু 
(সূরা আত-তাওবা 8 ১১৭) । 

রাবী বলেন, এ আয়াতগুলোও আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ৪ 
“হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও” 
(সূরা আত-তাওবা £ ১১৯) । কাব (রা) বলৈন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র নবী! 
আমার তওবার মধ্যে. এও অন্তর্ভুক্ত যে, আমি সর্বদা সত্য কথাই বলব এবং আমি 
আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যে দান করে দিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমার কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ । এটাই 
‘তোমার জন্য ভালো । আমি বললাম, আমি আমার খায়বারের অংশটুকু নিজের জন্য 
রেখে দিচ্ছি। কাব (রা) বলেন, ইসলাম কবুল করার পর থেকে আল্লাহ আমাকে যত 
নিয়ামতে ধন্য করেছেন আমার মতে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হচ্ছে রাসূলুল্লাহ 
সান্াল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার ও আমার সঙ্গীদ্বয়ের. সত্য কথা বলা 
এবং আমাদের মিথ্যাবাদী না হওয়া ৷ অন্যথায় তারা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে আমরাও 
তদ্বপ ধ্বংস হতাম । আমি আশা করি সত্য বলার ব্যাপারে আল্লাহ যেন আমার ন্যায় 
‘এতো ৰড় পরীক্ষায় আর কাউকে না ফেলেন । আমি আর কখনো মিথ্যা বলিনি । 
‘আমি আরো আশা করি অবশিষ্ট দিনগুলোও যেন আল্লাহ আমাকে হেফাজত 
ক রেন।৩৪ 

“যুহরী (র) থেকে এ হাদীস উপরোক্ত সনদের বিপরীত সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
অতএব কথিত আছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে 
মালেক-তার পিতা-কাব (রা) থেকে । আবার কেউ কেউ এ ছাড়া অন্য সূত্রেও বর্ণনা 
করেছেন অনন্তর ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ এ হাদীস যুহরী-আবদুর রহমান ইবনে 
আবদুল্লাহ ইবনে মালেক-তার পিতা-কাব ইবেন মালেক (রা) থেকেও বৰ্ণনা 
করেছেন। 
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৩৪. বুখারী (ওয়াসায়া, জিহাদ, সিফাতিন নাবিয়্যী (সা), উফুদিল আনসার, মাগাধীর দুই স্থানে, 
তাফসীরের দুই স্থানে, ইসতিযান ও আহকাম), মুসলিম (তওবা), আবূ দাউদ ও নাসাঈ (তালাক) 
(সম্পা.) । 
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৩০৪১ ৷ যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে 
অংশগ্রহণকারীদের শাহাদাতের যমানায় আবু বাকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে 
পাঠান । আমি গিয়ে দেখলাম, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও তার নিকট উপস্থিত । 
আবু বাকর (রা) বলেন, উমার আমার নিকট এসে বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধের দিন 
বিপুল সংখ্যক কুরআনের কারী (হাফেয) শহীদ হয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে, 
সর্বত্র এভাবে কারীরা শহীদ হয়ে গেলে কুরআনের অনেক অংশই বিলুপ্ত হয়ে যেতে 
পারে। আমি মনে করি আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন । আবু বাকর (রা) 
উমার (রা)-কে বলেন, যে কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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করে যাননি তা আমি কিভাবে করতে পারি? উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! 
এটা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ । তিনি আমার নিকট বারবার তার কথার পুনরাবৃত্তি 
করে যাচ্ছিলেন । অবশেষে আল্লাহ সেই কাজের জন্য আমার বক্ষও উন্ুক্ত করে 
দিলেন, যার জন্য তিনি (আগেই) উমারের বক্ষ উন্ক্ত করে দিয়েছিলেন। আমিও 
উক্ত কাজে সেই কল্যাণ লক্ষ্য করলাম যা তিনি (আমার আগেই) লক্ষ্য করেছিলেন। 
যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) বলেন, তুমি একজন জ্ঞানবান 
যুবক । কোন বিষয়ে আমি তোমাকে দোষারোপ করিনি। আর তুমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় কুরআন লিপিবদ্ধ করতে অতএব 
তুমি কুরআনের (বিভিন্ন অংশ) সন্ধানে লেগে যাও যায়েদ (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র 
শপথ! তারা যদি আমাকে পর্বতমালার মধ্য থেকে কোন পাহাড় স্থানান্তরের কষ্টে 
নিক্ষেপ করতেন তবে তাও আমার জন্য এ মহা দায়িত্বের তুলনায় অধিকতর ভারবহ 
হত না । আমি বললাম, যে কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
করেননি তা আপনারা কিভাবে করতে পারেন? আবু বাকর (রা) বলেন, আল্লাহ্র 
শপথ! এটা অত্যন্ত ভালো কাজ । আবু বাকর (রা) ও উমার (রা) উভয়ে এ কথার 
পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন । অবশেষে আল্লাহ আবু বাকর ও উমারের ন্যায় আমার 
বক্ষও উন্ুক্ত করে দিলেন। অতএব আমি চামড়ার টুকরাসমূহ, খেজুরপত্র, মসৃণ 
পাথর ও লোকদের অস্তকরণ থেকে খুঁজে খুঁজে সম্পূর্ণ কুরআন একত্র করলাম । সূরা 
বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা)-র নিকট পেলাম ৷ তা 
হল (অনুবাদ) £ “অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল 
এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ব করে তা তার জন্য কষ্টদায়ক ৷ সে তোমাদের 
কল্যাণকামী এবং মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ ও অত্যন্ত করুণাসিক্ত । এতদসত্তবেও তারা 
যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বল 'ঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনি ছাড়া 
অন্য কোন ইলাহ নেই আমি তার উপরই নির্ভর করি এবং তিনিই মহান আরশের 
মালিক” (সূরা আত-তাওবা £ ১২৮, ১২৯) (আ, না, বু) । 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২৮১ 


৩০৪২ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, হুযাইফা (রা) উসমান ইবনে 
আফফান (রা)-র নিকট এসে উপস্থিত হলেন হুযাইফা (রা) আর্মেনিয়া ও 
করেছিলেন । তখন হুযাইফা (রা) তাদের মধ্যে কুরআন নিয়ে মতভেদ লক্ষ্য করেন। 
তিনি (ফিরে এসে) উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! 
ইহ্দী-নাসারাগণ যেভাবে তাদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল, তদ্রপ এই 
উ্মাতের লোকদের নিজেদের কিতাব নিয়ে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তাদের 
খবর নিন। উসমান (রা) এই কথা বলে হাফসা (রা)-র নিকট লোক পাঠান যে, 
আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের সহীফাখানি আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিন। আমরা 
সেটি থেকে কপি করার পর তা আপনাকে আবার ফেরত দিব । উন্মুল মুমিনীন 
হাফসা (রা) তার কপি উসমান ইবনে আফফান (রা)-র নিকট পাঠিয়ে দিলেন। 
উসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), সাঈদ ইবনুল আস (রা), আবদুর রহমান 
ইবনুল হারিস ইবেন হিশাম (রা), আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) প্রমুখের নিকট 
উক্ত সহীফাখানি পাঠিয়ে দিয়ে বলেন, আপনারা এ সহীফাখানি থেকে অনেকগুলো 
কপি করে নিন। তিনি উক্ত কমিটির তিন কুরাইশ সদস্যকে বলেন, কোন ক্ষেত্রে 
তোমাদের ও যায়েদ ইবনে সাবিতের মধ্যে মতভেদ হলে তা তোমরা কুরাইশের 
বাকরীতি অনুযায়ী লিখবে কেননা কুরআন তাদের বাকরীতিতে নাযিল হয়েছে। 
অবশেষে তারা পূর্ণ কুরআনের কয়েকটি কপি করেন । উসমান (রা) সেগুলোর এক 
একটি কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। 

যুহরী (র) বলেন, খারিজা ইবনে যায়েদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন; 
যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, সূরা আল-আহ্যাবের একটি আয়াত আমি 
পেলাম না, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়তে শুনতাম । 
আয়াতটি এই (অনুবাদ) £ “মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ্র সাথে তাদের 
কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ 
কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি” (সূরা 
আল-আহ্যাব ৪ ২৩) । 

আমি আয়াতটি তালাশ করছিলাম । অবশেষে খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) বা 
আবু খুযাইমা (রা)-র নিকট তা পেলাম । আমি আয়াতটি সূরার যথাস্থানে স্থাপন 
করলাম ৷ যুহরী (র) বলেন, তারা এ দিন তাবৃত ও তাবূহ শব্দ নিয়ে মতভেদ 
করেন। কুরাইশীরা বলেন ঃ তাবৃত, আর যায়েদ (রা) বলেন, তাবূহ ৷ তাদের 


(সম্পা.) । 
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মতভেদের বিষয়টি উসমান (রা)-এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বলেন, 
তোমরা তাবৃত লিখ । কেননা কুরআন কুরাইশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে (বু) । 


যুহরী (র) বলেন, আমাকে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উত্বা খবর 
দিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যায়েদ ইবনে সাবিতের কুরআন 
লিপিবদ্ধ করাকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, হে মুসলমানগণ! কুরআন 
লিপিবদ্ধ করা থেকে আমি তো বরখাস্ত হব আর তার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে এমন ব্যক্তি, 
আল্লাহ্র শপথ! যে আমার ইসলাম গ্রহণের সময় এক কাফের ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে 
অন্ত্হিত ছিল! এ কথা দ্বারা তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-র প্রতি ইঙ্গিত 
‘করেছেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন $ হে ইরাকবাসী! তোমাদের 
নিকট রক্ষিত কুরআনের লিপিবদ্ধ সংকলন লুকিয়ে রাখ এবং তালাবদ্ধ করে রাখ। 
কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, (অনুবাদ) £ “এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু আত্মসাৎ 
করলে, যা সে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে উপস্থিত 
হবে" (সূরা আল ইমরান £ ১৬১) । অতএব তোমরা তোমাদের সংকলনগুলোসহ 
আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবে । যুহরী (র) বলেন,আমি জানতে পেরেছি যে, ইবনে 
মাসউদ (রা)-র এ উক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু প্রবীণ 
সাহাবী অপছন্দ করেছেন। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এটি যুহরীর রিওয়ায়াত । 
আমরা কেবল তার সূত্রেই এই হাদীস জানতে পেরেছি। 
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৩০৪৩ । সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী “যারা উত্তম কাজ করে তাদে; =" প্রয়েছে কল্যাণ এবং 
আরও অধিক" (সূরা ইউনুস £ ২৬) সম্পর্কে বলেন £ বেহেশতীরা যখন বেহেশতে 
প্রবেশ করবে তখন একজন আহবানকারী ডেকে বলবে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র 
নিকট একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং তিনি তা পূর্ণ করতে চান । তারা বলবে, আল্লাহ 
কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্বল করেননি এবং আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত 
দিয়ে বেহেশতে দাখিল করেননি? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ 
এমন সময় পর্দা উন্মোচিত হবে (এবং তারা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে) ৷ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ পাকের দর্শন 
লাভের চাইতে বেশি প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তিনি তাদেরকে দান করেননি (ই, 
না) ।৩৬ 

আবু ঈসা বলেন, এটি হাম্মাদ ইবনে সালামার হাদীস । একাধিক রাবী এটি 
হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) থেকে 'মরফু' হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুলাইমান 
ইবনুল মুগীরা এ হাদীস সাবিত আল-বুনানী-আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা 
সূত্রে তার বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে সুহাইব (রা)-নৰী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রের উল্লেখ নাই । 
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৩০৪৪ । আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে জনৈক মিসরবাসীর সূত্রে বর্ণিত । 
তিনি বলেন, আমি আবুদ দারদা (রা)-কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী “পার্থিব জীবনে 
তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ” (সুরা ইউনুস £ ৬৪) সম্পর্কে জি০5-স করলাম । তিনি 
বলেন, এ আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে - 
জিজ্ঞেস করার পর থেকে আজ অবধি আর কেউ আমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে 
চায়নি । আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
' করলে তিনি বলেছিলেন ৪ এ আয়াত নাযিল হওয়া অবধি তুমি ছাড়া আর কেউ 
৩৬. হাদীসটি ২৪৯১ ক্রমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)। 
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আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। এটা (বুশরা) হচ্ছে সত্য স্বপ্নী, যা মুসলিম 
ব্যক্তি দেখে বা তাকে দেখানো হয় (আ) ৩৭ 

ইবনে আবু উমার-সুফিয়ান-আবদুল আযীয ইবনে রুআইফে-মিসরীয় ব্যক্তি 
-আবুদ দারদা (রা) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। আহমাদ ইবনে 
আবদা আদ-দাব্বী-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-আসিম ইবনে বাহ্‌দালা-আবু সালেহ- 
আবৰুদ দারদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ বর্ণিত আছে । অবশ্য তাতে আতা ইবনে ইয়াসার-এর উল্লেখ নাই । এ 
অনুচ্ছেদে ‘উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০৪৫ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ যখন ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে দিলেন 
তখন সে বলে, “আমি ঈমান আনলাম বনী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে। 
নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই” (সূরা ইউনুস ৪ ৯০) । জিবরাঈল (আ) 
বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি এ সময় আমাকে দেখতেন যখন আমি সমুদ্র থেকে 
কালো কাদামাটি তুলে তার মুখে ঢালছিলাম যাতে আল্লাহ্র অনুগ্রহ তাকে পরিবেষ্টন 
না করে (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
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৩৭. হাদীসটি ২২১৯ ক্ৰমিকেও উল্লেখিত হয়েছে (সম্পা.)। 
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৩০৪৬ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আলোচনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) ফেরাউনের মুখে কালো কাদামাটি 
ঠেসে দিচ্ছিল এই আশংকায় যে, পাছে সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং আল্লাহ 
তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । 
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৩০৪৭ । আবু রাযীন (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! মাখলূকাত সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন? 
তিনি বলেন ঃ$. তিনি-আমা' (হালকা মেঘমালা)-র মধ্যে ছিলেন। এর নিচেও বাতাস 
ছিল না এবং উপরেও বাতাস ছিল না । তিনি পানির উপর তার আরশ সৃষ্টি করেন 
(আ, ই) । 
আহ্‌মাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) বলেছেন, ‘আমা' শব্দের অর্থ ‘তার সাথে 
কিছুই ছিল না ।'৩৮ হাম্মাদ ইবনে সালামা ও ওয়াকী ইবনে হুদুস অনুরূপ বলেন। 
শোবা, আবু আওয়ানা ও হৃশাইম (রাবীর নামের উচ্চারণ) ওয়াকী ইবনে উদুস 
বলেছেন । আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
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৩৮. আমা শব্দের অর্থ “হালকা মেঘমালা", এর আরেক অর্থ রয়েছে $ তার সাথে কিছু না 
অথবা এক অজ্ঞাত অবস্থায় ছিলেন, যে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নাই (অনু.)। 
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৩০৪৮ । আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ বরকতময় মহান আল্লাহ যালেম-অত্যাচারীকে অবকাশ 
দেন । অবশেষে তিনি যখন তাকে পাকড়াও করেন তখন আর রেহাই দেন না। 
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) $ 
“এরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি । তিনি জনপদসমূহকে শাস্তিদান করেন 
যখন তারা সীমা লংঘন করে। নিশ্চয় তাঁর শাস্তি মর্মত্তুদ, কঠিন" (সূরা হুদ £ঃ ১০২) 
বু, মু, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ ৷ আবু উসামাও বুরাইদ 
থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং ‘ইউমলী’ শব্দ বলেছেন । ইবরাহীম ইবনে সাঈদ 
আল-জাওঁহারী-আবু উসামা-বুরাইদ ইবনে আবদুল্লাহ-তার দাদা আবু বুরদা-আবূ 
মূসা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে 
সন্দেহমুক্তভাবে ‘ইউমলী’ শব্দ উল্লেখ আছে। 
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৩০৪৯ । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “তাদের 
মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান” (সূরা হুদ £ঃ ১০৫), এ 
আয়াত নাযিল হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! তাহলে আমরা কিসের উপর আমল করি, এমন জিনিস 
অনুযায়ী যে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে অথবা এমন জিনিস অনুযায়ী যে 
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি? তিনি বলেন £ হে উমার! না, বরং এমন জিনিসের 
উপর যা পূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে আছে এবং যার সাথে কলম জারী হয়ে গিয়েছে। 
প্রত্যেকের করণীয় বিষয় আয়াসসাধ্য করে রাখা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি এ সূত্রে হাসান ও গরীব । আমরা কেবল আবদুল 
মালেক ইবনে আমরের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । 
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৩০৫০ ৷ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি -ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মদীনার এঁ প্রান্তে এক মহিলাকে 
স্পর্শ করেছি এবং আমি তার সাথে সহবাস ছাড়া সবই করেছি। আমি এখন 
আপনার নিকট হাযির হয়েছি। আমার ব্যাপারে আপনি যা ইচ্ছা ফয়সালা দিন। 
উমার (রা) তাকে বলেন, আল্লাহ তোমার অপরাধ গোপন রেখেছেন। এখন তুমিও 
যদি তা গোপন রাখতে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কথায় 
প্রতিউত্তর করলেন না। লোকটি উঠে চলে গেলে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনেন এবং এই আয়াত পড়ে শুনান 
(অনুবাদ) $ “তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে ৷ 
সৎকাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয় । যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের 
জন্য এটা এক উপদেশ” (সূরা হৃদ £ ১১৪). উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন 
বলল, এটা কি শুধু তার বেলায় প্রযোজ্য? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ বরং সকল লোকের জন্য (মু, দা, না, ই)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এভাবেই সিমাক-ইবরাহীম- 
আলকামা ও আসওয়াদ-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে 
‘অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। শোবাও এটিকে সিমাক-ইবরাহীম-আসওয়াদ-আবদুল্লাহ 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন । সুফিয়ান 
সাওরী (র) সিমাক-ইবরাহীম-আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ-আবদুল্লাহ (রা)-নবী 
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২৮৮ জামে আত-তিরমিযী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এদের রিওয়ায়াত 
সাওরীর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ । মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া 
নায়সাবূরী-মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ-সুফিয়ান সাওরী-আমাশ-সিমাক-ইবরাহীম- 
আবদুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। মাহমূদ ইবনে গাইলান-আল-ফাদল ইবনে মূসা- 
সুফিয়ান-সিমাক-ইবরাহীম-আবদুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ-আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও একই মর্মে অনুরূপ বর্ণিত 
আছে । উক্ত বর্ণনায় অবশ্য আমাশের উল্লেখ নেই । সুলাইমান আত-তাইমী (র) এ 
হাদীস আবু উসমান আন-নাহদী-ইবনে মাসউদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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৩০৫১ । মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তি 
এক বেগানা মহিলার সাথে সহবাস ব্যতীত আর সবই করেছে, তার সম্পর্কে 
আপনার কি মত? তখন মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) $ 
“তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে। সৎ 
কর্মসমূহ অবশ্যই অসৎ কৰ্মসমূহ দূর করে দেয় । যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের 
জন্য এটা উপদেশ” (সূরা হুদ £ ১১৪) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে উযূ করে এসে নামায পড়তে আদশে দেন। মুআয (রা) বলেন, আমি: 
বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুযোগ কি শুধু তার জন্যই না সাধারণভাবে . 
সকল মুমিনের জন্য? তিনি বলেন £ বরং সাধারণভাবে সকল মুমিনের জন্য (আ)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২৮৯ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদসূত্র মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয় । 
আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে সরাসরি 
কিছু শুনেননি। মুআয ইবনে জাবাল (রা) উমার (রা)-এর খিলাফত কালে ইন্তিকাল 
করেন। উমার (রা) যখন নিহত হন তখন আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা ছয় 
বছরের বালক । তিনি উমার (রা) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি তাকে 
দেখেছেন। শোবা (র) এ হাদীসটি আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-আবদুর রহমান 
‘ইবনে আবু লাইলা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা 
করেছেন। 
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৩০৫২ । ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক 
বেগানা মহিলাকে চুমা দিল। সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
উপস্থিত হয়ে এর কাফফারা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করে। তখন এ আয়াত নাযিল 
হয় (অনুবাদ) 8 “তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের 
প্রথমাংশে। ন্যায় কাজসমূহ অন্যায় কাজসমূহকে দূর করে দেয়। যারা উপদেশ 
গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা উপদেশ” (সূরা হুদ £ ১১৪) ৷ লোকটি বলল, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সুযোগ কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমার জন্যও এবং আমার উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ 
কাজ করে বসে তার জন্যও (বু, মু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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২৯০ জামে আত-তিরমিযী 
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৩০৫৩ ৷ আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক মহিলা খেজুর 
কেনার জন্য আমার নিকট এলে আমি বললাম, ঘরের ভেতর এর চাইতে উত্তম 
খেজুর আছে। অতএব সে আমার সাথে ঘরে প্রবেশ করে। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট 
হলাম এবং তাকে চুমু দিলাম । এরপর আমি আবু বাকর (রা)-এর নিকট এসে 
বিষয়টি তাকে জানালাম । তিনি বলেন, এটা নিজের কাছেই গোপন রাখ, আল্লাহ্র 
নিকট তওবা কর এবং আর কাউকে বল না। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম 
না । তাই আমি উমার (রা)-র নিকট এসে তাকে বিষয়টি জানলাম | তিনি বলেন, 
এটা নিজের কাছেই গোপন রাখ, আল্লাহ্র কাছে তওবা কর এবং আর কারো 
কাছে এটা বল না । কিন্তু আমি ধৈৰ্য ধারণ করতে পারলাম না । তাই. আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তার নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করলাম । 
তিনি বলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে গমনকারী ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে 
তার পরিবারের সাথে এই অপকর্ম করেছ? এ কথায় অনুতপ্ত হয়ে আবুল ইয়াসার 
আক্ষেপ করে বলেন যে, তিনি যদি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে এই মুহূর্তে গ্রহণ 
করতেন । এমনকি তিনি নিজেকে দোযখী বলে ভাবলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নীরবে দৃষ্টি অবনমিত করে রইলেন । অবশেষে তীর 
প্রতি ওহী নাযিল হল £ “তুমি নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের 
প্রথমাংশে । সৎ কর্মগুলো অসৎ কর্মগুলোকে দূর করে দেয় । যারা উপদেশ গ্রহণ 
করে এটা তাদের জন্য উপদেশ” (১১ ৪১১৪) । আবুল ইয়াসার (রা) বলেন, আমি 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ২৯১ 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি আমাকে উক্ত আয়াত 
পড়ে শুনান। তখন তার সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা তার জন্যই 
নির্দিষ্ট না সাধারণভাবে সকলের জন্য? তিনি বলেন ঃ বরং সাধারণভাবে সকলের 
জন্য্য (না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । কায়েস ইবনুর রবীকে 
ওয়াকী প্রমুখ হাদীসশাস্তরে দুর্বল বলেছেন। শারীক (র) উসমান ইবনে আবদুল্লাহ 
(র) থেকে এ হাদীস কায়েস ইবনুর রবীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে 
আবু উমামা, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। আবুল ইয়াসারের নাম কাব ইবনে আমর ৷ 


১২. সূরা ইউসুফ 
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৩০৫৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের পুত্র মর্যাদাবানের 
পুত্র ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আলাইহিমুস সালাম । 
তিনি বলেন £ ইউসুফ আলাইহি_স সালাম যত কাল কারাগারে ছিলেন আমি যদি 
তত কাল কারাগারে থাকতাম এবং অতঃপর রাজদূৃত আমার নিকট এসে আহবান 
জানালে আমি (তার ডাকে) সাড়া দিতাম । তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন 
(অনুবাদ) ৪ “রাজদূত যখন তার নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমার 
মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর- যে নারীরা নিজেদের হাত 
কেটেছিল তাদের অবস্থা কি” (সূরা ইউসুফ ৪ ৫০)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম বলেন £ লৃত আলাইহি_স সালামের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হোক! 
তিনি মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের আকাংখা করতেন । “সে বলল, তোমাদের উপর 
যদি আমার জোর খাটত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় নিতে পারতাম” 
(সূরা হুদ £ঃ ৮০)! তার পরে আল্লাহ এ জাতির মর্যাদাবান গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই 
নবীগণকে পাঠিয়েছেন (বু, মু) । 

আবু কুরাইব (র) আবদা ও আবদুর রহীম-মুহাম্মাদ ইবনে আমর (র) সূত্রে 
আল-ফাদল ইবনে মূসার হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় 
(যিরওয়াতুন-এর স্থলে) ‘সারওয়াতুন' শব্দ উল্লেখ আছে (অর্থ অভিন্ন) । মুহাম্মাদ 
ইবনে আমর (র) বলেন, “আস-সারওয়াতু” অর্থ প্রচুর, প্রাচুর্য, প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা । 
এটি আল-ফাদল ইবেন মূসার রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ । আবু ঈসা 
বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 


১৩. সূরা আর-রাদ 
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৩০৫৫ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসেম! 
আমাদেরকে রা’দ (মেঘের গর্জন) সম্পর্কে বলুন, এটা কিঃ তিনি বলেন £ঃ 
ফেরেশতাদের একজন মেঘমালাকে হাঁকিয়ে নেয়ার জন্য নিয়োজিত আছে। তার 
সাথে আছে আগুনের চাবুক । এর সাহায্যে সে মেঘমালাকে এদিক সেদিক 
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পরিচালনা করে, যেদিকে আল্লাহ চান। তারা বলল, যে আওয়াজ আমরা শুনতে 
পাই তার তাৎপর্য কিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ এটা হচ্ছে 
ফেরেশতার হাকডাক । এভাবে হাকডাক দিয়ে সে মেঘমালাকে তার নির্দেশিত স্থানে 
নিয়ে যায়। তারা বলল, আপনি সত্য বলেছেন। তারা আবার বলল, আপনি 
আমাদের বলুন, ইসরাঈল (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) কোন জিনিস নিজের জন্য 
হারাম করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তিনি ‘ইরকুন 
নিসাগ৯ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। উটের গোশৃত ও এর দুধই ছিল তার প্রিয় বা 
উপযোগী খাদ্য । তাই তিনি তা হারাম করে নিয়েছিলেন। তারা বলল, আপনি সত্য 
বলেছেন (আ, না)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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৩০৫৬ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র বাণী “এদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়ে থাকি" (সূরা আর-রাদ £ ৪) সম্পর্কে বলেন ঃ যেমন নিকৃষ্ট খেজুর ও উত্তম 
খেজুরে এবং মিষ্টি ও তেতোর মধ্যে পার্থক্য । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । যায়েদ ইবনে আবু উনাইসা (র) 
আল-আমাশের সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাইফ ইবনে 
মুহাম্মাদ (র) আম্মার ইবনে মুহাম্মাদের ভাই । আশ্মার তার তুলনায় অধিক শক্তিশালী 
রাবী । ইনি সুফিয়ান সাওরীর বোনপুত্র। 


১৪. সূরা ইব্রাহীম 
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৩৯. এক প্রকারব্যথা জাতীয় রোগ, যা উরু থেকে শুরু হয়ে হাঁটু বা পায়ের পাতা পর্যন্ত পৌছে 
থাকে (অনু) । 
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৩০৫৭ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাজা খেজুরের ছড়া পরিবেশন করা হলে 
তিনি বলেন $ “সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা 
উদ্ধে' বিস্তৃত, যা প্রতি মৌসুমে তার ফল দান করে তার প্রতিপালকের সম্মতিতে” 
(সূরা ইবরাহীম £ ২৪, ২৫) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তা 
হল খেজুর গাছ। “আর নাপাক বাক্যের তুলনা হল একটি মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ 
থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই” (সূরা ইবরাহীম £ ২৬) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তা হল (তিক্ত) মাকাল ফলের গাছ ৷ রাবী 
বলেন, আমি এ সম্পর্কে আবুল আলিয়াকে অবহিত করলে তিনি বলেন, (তোমার 
উত্তাদ) সত্য বলেছেন এবং সঠিক বলেছেন। 

কুতাইবা-আবু বাকর ইবনে শুআইব-তার পিতা-আনাস ইবনে মালেক (রা) 
থেকে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এটি মরফুরূপে বর্ণনা 
করেননি এবং তিনি আবুল আলিয়ার কথাও উল্লেখ করেননি । হাম্মাদ ইবনে 
সালামার হাদীস অপেক্ষা এটি অধিকতর সহীহ । একাধিক রাবী অনুরূপ মওকুফ 
(আনাসের কথা) হিসাবে বর্ণনা করেছেন । হাম্মাদ ইবনে সালামা ব্যতীত আর কেউ 
এটি মরফুরূপে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই । মামার, হাম্মাদ ইবনে 
যায়েদ (র) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাদের কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এর সনদ পৌঁছাননি। আহ্‌মাদ ইবনে আবদা (র) হাশম্মাদ 
ইবনে যায়েদ-শুআইব ইবনুল হাবহাব-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে আবদুল্লাহ 
ইবনে আবু বাকর ইবনে শুআইব ইবনুল হাবহাবের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন এবং তিনিও মরফুরূপে বর্ণনা করেননি ॥৪০ 
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8০0. অর্থাৎ কলেমা তায়্যবা ও কলেমা র যে কথা উদ্ধৃত হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ 
(সা)-এর নয়, বরং আনাস (রা)-র ব্যাখ্যা (সম্পা.)। 
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৩০৫৮ । আল-বারাআ (রা) SEES ETE PETE © EL 
আল্লাহ্‌র বাণী “যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান আনে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
ও আখেরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” (সুরা ইবরাহীম £ ২৭) সম্পর্কে বলেন ঃ£ কবরে 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হবে-যখন তাকে বলা হবে, তোমরা রব কে, তোমার দীন কি এবং 
তোমার নবী কে (দা, না, ই, মা, আ)ঃ? 
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৩০৫৯ । মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আইশা (রা) এ আয়াত 
তিলাওয়াত :করলেন (অনুবাদ) £ “যে দিন পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী 
হবে.....” (সূরা ইবরাহীম £ ৪৮) । আইশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে 
সময় মানুষ কোথায় থাকবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ 
'পুলসিরাতে উপর (আ, মু, ই) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এটি অন্যভাবেও আইশা (রা) 
থেকে বর্ণিত হয়েছে । 
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৩০৬০ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী 
মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে (মহিলাদের কাতারে) 
নামায পড়ত কিছু লোক প্রথম কাতারে এগিয়ে আসত, যাতে উক্ত মহিলা 
দৃষ্টিগোচর না হয়। আবার কিছু লোক পেছনে সরে গিয়ে (মহিলাদের নিকটবর্তী) 
পেছনের কাতারে দাড়াত এবং রুকূতে গিয়ে বগলের নিচ দিয়ে (উক্ত মহিলার প্রতি) 
তাকাতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ£ “তোমাদের মধ্যকার সামনে 
অগ্রসর হয়ে যাওয়া লোকদেরও আমি জানি এবং পেছনে পিছিয়ে যাওয়া লোকদেরও 
আমি জানি” (সূরা আল-হিজর £ ২৪) । 

জাফর ইবনে সুলাইমানও এ হাদীস আমর ইবনে মালেক-আবুল জাওযা সূত্রে 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র উল্লেখ করেননি। আর 
এটি নূহ-এর রিওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ হওয়ার সমর্থক । 


co2 BAS লৰ + Ee 2aAAS 48 


EG AEBS A> 2 LE BS N.N\ 
FEES AES IG LS A dl eo Lah LE SH of tt is br 


oe le (Pe DE NE 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ দোযখের সাতটি প্রবেশদ্বার আছে (১৫ £ ৪৪ আয়াতের প্রতি 
ইঙ্গিত) তন্মধ্যে একটি প্রন্তুশদ্বার দিয়ে সেইসব লোক প্রবেশ করবে যারা আমার 
উম্মাতের বিরুদ্ধে অথবা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতের বিরুদ্ধে 
তলোয়ার চালনা করেছে। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল মালেক ইবনে মিগওয়ালের 
LSE: My 


Eo) < AB EEE SEES Eda 


dL dd jo I aE LS 0 |e 


- GENE SES she APE 
EIEN SRE EN SCAG রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ “আলহামদু লিল্লাহ” অর্থাৎ সূরা আল-ফাতিহা হচ্ছে 


উম্মুল কুরআন (কুরআনের মূল), উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল) ও সাবউল মাসানী 
(বারবার পঠিত সপ্তক) (বু, দা) । 


আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০৬৩ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তাওরাত ও ইনজীলে আল্লাহ তাআলা 
উম্মুল কুরআনের সমতুল্য কিছু নাযিল করেননি। আর তা হচ্ছে সাবউল মাসানী 
(বারবার পঠিত সপ্ভক;.১৫ £ ৮৭ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত) । (আল্লাহ বলেন) তা 
আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বন্টিত। আমার বান্দার জন্য তা-ই রয়েছে যা 
সে চায়। 
কুতাইবা-আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ-আলা ইবনে আবদুর রহমান-তার 
পিতা-আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই 
(রা)-র নিকট বের হয়ে এলেন । তখন তিনি নামাযরত ছিলেন ...পূর্বোক্ত হাদীসের 
অনুরূপ । আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদের হাদীস অধিকতর দীর্ঘ ও পূর্ণাঙ্গ এবং 
এটি আবদুল হামীদ ইবনে জাফরের হাদীস অপেক্ষা অধিকতর সহীহ । একাধিক 
রাবী আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 


at No OE FL TPE YY. NE 

419 J dl: a ARE ts 

. Yl 

৩০৬৪ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র বাণী “আমি অবশ্যই এদের সকলকে ভিজ্ঞেস করব সেই 

বিষয়ে যা তারা করে” (১৫ £ ৯২-৩) সম্পর্কে বলেন £ অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বলা সম্পর্কে । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল লাইস ইবনে আবূ 
সুলাইমের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসও এ হাদীস 


www.pathagar.com 


২৯৮ জামে আত-তিরমিযী 


লাইস ইবনে আবু সুলাইম-বিশ্র-আনাস ইবনে মালেক (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা 
করেছেন এবং মরফুরূপে বর্ণনা করেননি । 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক 
থাক । কারণ সে আল্লাহ্র নূরের সাহায্যে দেখে । তারপর তিনি পড়েন (অনুবাদ) ৪ 
“অবশ্য ঞনির্দশন রয়েছে পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য” (সূরা 
আল-হিজর £ ৭৫)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি। কোন কোন তাফসীরকার আয়াতে উদ্ধৃত “মুতাওয়াসসিমীন” 
শব্দের অর্থ করেছেন “মুতাফাররিসীন” (দূরদৃষ্টি বা অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক) । 


১৬. সূরা আন-নাহ্‌ল 


Ac 2A তএুর্ত 
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ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন ঃ যোহরের (ফরযের) পূর্বে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে চার রাকআত নামায 
(পড়া হয়, সওয়াবের দিক থেকে) তা শেষ রাতের চার রাকআত নামাযের ন্যায় । 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ও্যীসাল্লাম বলেন £ এমন কোন জিনিস নেই যা এ 
সয়ম আল্লাহ্‌র গুণগান করে না} তারপর তিনি এ আমাত পড়েন (অনুবাদ) 8 “এর 
ছায়া ডানে ও বয়ে ঢলে পঁড়ে আ্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয়..." (সূরা আন- 
নাহল £ ৪৮-৫০)..... আয়াতের শ্রেষ পর্যন্ত (বা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আলী ইবনে আসেমের সূত্র ছাড়া এটি 
সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না 
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৩০৬৭ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে 
চৌষট্রিজন আনসার ও ছয়জন মুহাজির শাহাদাত বরণ করেন । তাদের মধ্যে হামযা 
(রা)-ও ছিলেন। কাফেররা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করে লাশ বিকৃত করেছিল। 
আনসারগণ বলেন, এসব কাফেরকে যদি কোন দিন আমরা কাবু করতে পারি 
তাহলে এর দ্বিগুণ লোকের উপর বদলা নেব । রাবী বলেন, যেদিন মন্কা বিজয় হল 
সেদিন মহান আল্লাহ নাযিল করেন (অনুবাদ) £ “যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে 
তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাইতো উত্তম” (সূরা আন-নাহ্‌ল 
১২৬) । তখন এক ব্যক্তি বলল, আজকের দিনের পর থেকে কুরাইশদের নাম 
থাকবে না । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ চার ব্যক্তি ছাড়া অন্য 
লোকদের হত্যা করা থেকে তোমরা বিরত থাক (বা, না, হা) ৪১ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উবাই ইবনে কাব (রা)-র রিওয়ায়াত 
হিসাবে গরীব । 
8১. এ চার ব্যক্তি ছিল ইকি ইবনে আৰু জাহ্‌ূল, আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, ইবনে 
সাবাবা ও আবদুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে আবুস সারহ (সম্পা.)। 
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১৭. সূরা বনী ইসরাইঈ্ল- 
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৩০৬৮ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ আমাকে যে রাতে (উদ্ধজগতে) ভ্রমণ 
করানো হয় সে রাতে আমি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাত করি। 
রাবী বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা আলাইহিস 
সালামের দৈহিক গঠানাকৃতির বর্ণনা দেন। (তিনি বলেন ঃ) তিনি এমন এক 
ব্যক্তি যীর দেহ মধ্যমাকৃতির, তার চুল মধ্যম গোছের, খুব কোকড়ানোও নয়, 
আবার একেবারে সোজাও নয় । মনে হয় তিনি শানৃআহ গোত্রের লোক । তিনি 
আরো বলেন £ আমি ঈসা আলাইহিস সালামের সাথেও সাক্ষাত করলাম । 
রাবী বলেন, তিনি তাঁর চেহারারও বর্ণনা দিলেন। তাঁর দেহের গড়ন মধ্যম, 
শরীরের রং লাল এবং মনে হয় তিনি এইমাত্র গোসলখানা থেকে বের হয়েছেন। 
আমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও দেখেছি তাঁর বংশধরের মধ্যে আমি তার 
দৈহিক আকৃতি সদৃশ । আমার সামনে দু'টি পানপাত্র পেশ করা হয়ঃ একটি দুধের 
এবং অপরটি মদের । আমাকে বলা হল, এ দুইয়ের মধ্যে আপনি যেটা পান করতে 
চান নিন । আমি দুধের পাত্রটি নিয়ে তা পান করলাম । অতঃপর আমাকে বলা হল, 
আপনাকে ফিতরাতের (ইসলামের) পথ দেখানো হয়েছে বা আপনি ফিতরাতকে 
পেয়ে গেছেন। যদি আপনি মদের পাত্র নিতেন তবে আপনার উম্মাত পথত্রষ্ট হয়ে 
যেত (বু, মু) 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ 
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৩০৬৯ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে 
রাতে (মিরাজে) ভ্রমণ করানো হয় সে রাতে তার সামনে জিনপোষ আঁটা ও লাগাম 
বাধা একটি বোরাক আনা হয়। বোরাক তার পিঠে সওয়ার হওয়াটা তাঁর জন্য 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এই আচরণ করছ? অথচ তোমার পিঠে 
আল্লাহ্র দরধারে ভার চেয়ে অধিক সম্মানিত কেউ সওয়ার হয়নি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ এতে বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে একাকার হয়ে 
যায় (নাসাঈ) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
aad 2 214-2 Aid cic $B a4 cA ApS AS ALAS 48 
2 alhoe LS HG BM ln Cn BS NV. 
CAL SC at Lo DUI IG IG ail Gs Lp Bl 8 PS 
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SE 
৩০৭০ । আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমরা যখন বাইতুল 
মুকাদ্দাসে পৌছলাম, তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর আঙ্গলের ইশারায় 
পাথর ফাটান এবং তার সাথে বোরাক বাঁধেন। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
LL Ls SA oF Mas be CL Ge LS CFS VN 
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৩০২ জামে -আত-তিরমিযী 


৩০৭১ । জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ কোরাইশরা আমাকে মিথ্যা মনে করল 
(এবং বল্ল, আপনার মিরাজে যাওয়ার দাবি সত্য হলে বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি 
বর্ণনা দিন)। আমি হাজারে (হাতীমে) দাঁড়ালাম এবং আল্লাহ তাআলা আমার 
সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলেন। আমি তা দেখে তাদের সামনে 
এর নিদর্শনসমূহের বর্ণনা দিলাম । মনে হল আমি যেন বাইতুল মুকাদ্দাসকেই 
দেখছি (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে মালেক ইবনে 
আবু সা’সা, আবু সাঈদ, ইবনে আব্বাস, আবু যার ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০৭২ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । মহান আল্লাহ্র বাণী ৪ “তোমাকে 
আমরা চাক্ষুষভাবে যা দেখালাম তা এই লোকদের জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে 
রেখেছি” (১৭ £ঃ ৬০) । আয়াতে উল্লেখিত “রুইয়া” সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) 
বলেন, এটা ছিল চাক্ষুস দর্শন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের বেলা 
(মিরাজের সময়) বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গিয়ে তা (যাবতীয় নিদর্শন) দেখানো 
হয়েছিল । রাবী বলেন, “কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত গাছটি" (১৭ £ ৬০) হল 
যাকুম গাছ (বু, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩০৩ 


৩০৭৩ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ তাআলার বাণী £ “আর 
ফজরে কুরআন: পাঠের স্থায়ী নীতি অবলম্বন কর। কেননা ফজরের কুরআন পাঠে 
উপস্থিত থাকা হয়” (১৭ £ ৭৮)1। এ আয়াত সম্পৰ্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের ফেরেশতারা এবং দিনের ফেরেশতারা এ সময় উপস্থিত 
থাকে (আ, ই, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।.অপর একটি সূত্রে এ হাদীসটি 
আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। 
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৩০৭৪-। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ তাআলার বাণী £ “সেদিন 
আমরা প্রত্যেক মানব দলকে তাদের অগ্রনেতাসহ ডাকৰ” (১৭ 8৪ ৭১), এ আয়াত 
প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মুসলিম নেতাদের) একজনকে 
ডাকা হবে । তার কিতাব (আমলনামা বা কার্যবিবরণী) তার ডান হাতে দেয়া হবে। 
তার দেহ ষাট গজ লম্বা করা হবে। তার মুখমণ্ডল সাদা (আকর্ষণীয়) করা হবে। 
তার মাথায় মনিমুক্তার টুপি পরিয়ে দেয়া হবে এবং তা চমকাতে থাকবে। সে তার 
সাথীদের কাছে আসবে । তারা দূর থেকেই তাকে দেখতে পাবে । তারা বলবে, “হে 
আল্লাহ! আমাদেরকেও এরূপ দান কর এবং এর মাধ্যমে বরকত দান কর ৷” 
ইতিমধ্যে সে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং তাদেরকে বলবে, তোমাদের জন্য 
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৩০৪ জামে আত-তিরমিযী 


ংবাদ। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এরূপ পুরস্কার রয়েছে। অপর দিকে 
কাফেরদের নেতার গায়ের রং কৃষ্ণকায় হবে। তার দেহ আদম আলাইহিস 
সালামের মতই ষাট গজ লম্বা করা হবে। তাকেও একটি টুপি পরানো হবে। তার 
সাথীরা দূর থেকে তাকে দেখে বলবে, “আমরা এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র কাছে 
আশ্রয় চাই । হে আল্লাহ! তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিও না। তুমি তাকে 
অপদস্ত কর।” অতঃপর সে বলবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে লাঞ্চিত করুন । 
কেননা তোমাদের প্রত্যেককে এভাবেই অপমান করা হবে। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । ইমাম সুদ্দীর নাম ইসমাঈল 
ইবনে আবদুর রহমান । 
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৩০৭৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্র বাণী “আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক 

তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন” (১৭ £ ৭৯) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। 
তিনি বলেন ঃ এটা শাফাআতের স্থান । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । দাউদ আয-যাআফিরী হলেন দাউদ 
আল-আওদী, ইয়াযীদ ইবনে আবদুর রহমানের পুত্র । তিনি আবদুল্লাহ ইবনে 
ইদরীসের চাচা । 
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৩০৭৬ । ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মঙ্কা বিজয়ের বছর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করলেন । তখন কাবার 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩০৫ 


চারপাশে তিন শত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর হাতের লাঠি বা কাঠ দিয়ে মূর্তিগুলোর গায়ে আঘাত করে সেগুলোকে ভূপাতিত 
করছিলেন আর বলছিলেন £ “সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত ৷ আর বাতিলের বিলুপ্তি 
অবশ্যন্তাবী” (১৭ £ ৮১) ৷ “সত্য সমাগত এবং অসত্য কিছুই সৃজন করতে পারে না 
এবং তা পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না” (৩৪ £ ৪৯) (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে ইবনে উমার (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০৭৭ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তীকে (মদীনায়) 
হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন তার উপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ 
“আর বল, হে পরোয়ারদিগার! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং 
আমাকে নিক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর 
সাহায্যকারী শক্তি” (১৭ ৪ ৮০) (আ)। 
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৩০৭৮ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, কুরাইশরা ইহ্‌দীদের 
বলল, তোমরা আমাদেরকে এমন কিছু শিখিয়ে দাও যে সম্পর্কে আমরা এই 
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‘৩০৬ জামে আত-তিরমিযী 


ব্যক্তিকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) জিজ্ঞেস করতে পারি। 
ইহুদীরা বলল, তোমরা তাকে ‘রূহ’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর । তারা তাঁকে রূহ (বা 
প্রাণ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন £$ 
“লোকেরা তোমার কাছে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের 
আদেশ ঘটিত । তোমাদেরকে জ্ঞানের খুব অল্পই দেয়া হয়েছে” (১৭ £ ৮৫)। 
ইহ্দীরা বলল, ‘আমাদের বিরাট বা প্রচুর জ্ঞান দান করা হয়েছে। আমাদেরকে 
তাওরাত কিতাব দেয়া হয়েছে। আর যাদেরকে তাওরাত কিতাব দান করা হয়েছে 
তাদেরকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল 
হয় (অনুবাদ) £ “বল, আমার প্রতিপালকের কথাগুলো লেখার জন্য সমুদ্রের সমস্ত 
পানি যদি কালি হয়ে যায় তবুও তা আমার প্রভুর কথাগুলো লিখে শেষ করার পূর্বেই 
নিঃশেষ হয়ে যাবে । আমরা যদি পুনরায় অনুরূপ পরিমাণ কালি নিয়ে আসি তবুও 
তা যথেষ্ট হবে না” (১৮ ৪ ১০৯) (আ)। 
আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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৩০৭৯ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনায় একটি কৃষি খামারে যাচ্ছিলাম । 
তিনি খেজুর গাছের ডালে ভর দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি একদল ইহুদীকে 
অতিক্ৰম করলেন । তাদের কতক বলল, তোমরা যদি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে? 
তাদের অপর কতক বলল, তাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না । অন্যথায় তিনি এমন কিছু 
শুনিয়ে দিবেন যা তোমাদের মনোপূত হবে না । তারা বলল, হে আবুল কাসেম! 
আমাদেরকে রূহ (প্রাণ) সম্পর্কে বলুন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ 
দাড়ালেন । তিনি তীর মাথা আসমানের দিকে উঠালেন। আমি বুঝে ফেললাম যে, 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩০৭ 


তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহী অবতরণ সমাপ্ত হলে তিনি বলেন £ “রূহ 
আমার প্রতিপালকের হুকুম মাত্র । তোমাদেরকে জ্ঞানেন খল অল্লই দেয়া হয়েছে” 
(আ, বু, মু)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০৮০ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তিন অবস্থায় উঠানো 
হবে। একদল লোক পদব্রবজে, দ্বিতীয় দল সওয়ারী অবস্থায় এবং তৃতীয় দল 
অধঃমুখে (এবং পা উপরে তুলে) উপস্থিত হবে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! এরা মুখমণ্ডলে ভর করে চলবে কিভাবে? তিনি বলেন $ যে মহান সত্তা 
তাদেরকে পায়ের সাহায্যে হাঁটিয়েছিলেন, তিনি তাদেরকে মুখমণ্ডলে ভর করে 
হাঁটাতেও সক্ষম ৷ এরা নিজেদের মুখের দ্বারা প্রতিটি উচ্চ-নীচু ও কাটা পরিহার করে 
পথ অতিক্ৰম করবে (বা)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ৷ উহাইব (র) ইবনে তাউসের সূত্রে, তিনি 
তার পিতার সূত্রে-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
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৩০৮ জামে আত-তিরমিযী 


৩০৮১ বাহ্য ইবনে হাকীম (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে 
বর্ণিত । তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 
কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পদ্বজে ও সওয়ারী অবস্থায় সমবেত করা হবে এবং 
কতককে মুখের উপর হেঁচড়িয়ে হাযির করা হবে (নাসাঈ) ।৪২ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে আবু হুরায়রা (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩০৮২ । সাফওয়ান ইবনে আসসাল আল-মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, একদা দুই ইহ্‌দীর একজন অপরজনকে বলল, চল আমরা এই নবীর কাছে 
গিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি । অপরজন বলল, তাকে নবী বল না । কেননা সে 
যদি এটা শুনে ফেলে যে, তুমি (ইহ্‌দীরাও) তাকে নবী বলছ, তার চারটি চোখ 
আছে । তারা উভয়ে তার কাছে এসে তাকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে 
8২. হাদীসটি ২৩৬৬ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩০৯ 


জিজ্ঞেস করে £ “আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলাম” (১৭ ৪ ১০১)। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ সেই নয়টি নিদর্শন (নির্দেশ) 
হচ্ছে 8 (১) তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছু শরীক করো না, (২) যেনা-ব্যভিচার 
করো না, (৩) যাকে হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত 
তার জীবন সংহার করো না, (8) চুরি করো না, (৫) যাদুটোনা করো না, (৬) 
কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে সরকারের কাছে অপরাধী বানিয়ে হত্যা করো না, (৭) সুদ 
খেও না, (৮) কোন সতী-সাধ্বী মহিলার বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ দিও না এবং 
(৯) যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করো না । হে ইহুদী সম্প্রদায়! বিশেষ করে তোমরা 
শনিবারের বাধ্যবাধকতা লংঘন করো না। অতঃপর ইহুদী শ্রোতাদ্বয় তার পদদ্বয়ে ও 
হস্তদ্বয়ে চুমা দিয়ে বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি নবী ৷ তিনি 
বলেন ঃ তাহলে তোমাদের দু'জনকে ইসলাম গ্রহণে কিসে বাধা দিচ্ছে? তারা উভয়ে 
তার বংশধরদের মধ্য থেকেই নবী পাঠান ৷ অনন্তর আমাদের ভয় হচ্ছে, আমরা যদি 
ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে ।৪৩ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০৮৩ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণী $ 
“তোমার নামাযে স্বর (কিরাআাত) উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না" 
(১৭ £ ১১০) মক্কায় অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ 
স্বরে কুরআন পাঠ করলে মুশরিকরা কুরআনকে গালি দিত এবং এর নাযিলকারী 
(আল্লাহ) ও এর বাহককেও (জিবরীল) গালি দিত । অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেনঃ 
“তোমার নামাযের কিরাআত উচ্চ স্বরে পাঠ করো না” অর্থাৎ আপনি উচ্চ স্বরে 


8৩ । হাদীসটি অনুমতি প্রার্থনা অধ্যায় “হাতে-পায়ে চুমু দেয়া” অনুচ্ছেদেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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৩১০ জামে আত-তিরমিযী 


কুরআন পাঠ করবেন না, অন্যথায় কুরআন, এর অবতরণকারী ও এর বাহককে 
গালি দেয়া হবে। “এবং তা ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না”, তাহলে আপনার সাথীরা 
শুনতে পাবে না, (বরং মধ্যম আওয়াজে তা পাঠ করুন) যাতে তারা আপনার কাছ 
থেকে কুরআন শিখতে পারে (আ, বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০৮৪ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্র 
বাণী $ “তোমার নামাযের কিরাআত না উচ্চ স্বরে পড়বে, আর না নিম্ন স্বরে, এ 
দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রার ধ্বনিই অবলম্বন কর” (১৭ £ ১১০) যখন নাযিল হয় তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্ধায় আত্মগোপন করে ছিলেন। তিনি 
যখন নিজের সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন উচ্চস্বরে কিরাআাত পাঠ 
করতেন । মুশরিকরা তা শুনতে পেয়ে কুরআনকে, এর অবতরণকারীকে এবং এর 
বাহককে গালি দিত । অতএব আল্লাহ তাআলা তার নবীকে বলেন ঃ “তোমার 
নামাযে উচ্চস্বরে কিরাআাত পাঠ করো না”, কারণ মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে 
গালি দেয়। “আবার এত নীচু স্বরেও পড়বে না“, যাতে তোমার সাহাবীদের শুনতে 
অসুবিধা হয়, বরং “এই দুইয়ের মধ্যবর্তী মাত্রার আওয়াজ অবলম্বন কর” । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
Gl oil pol be As GF UU Cao as al Al Cao YA 
bnas- 4-০-4 2LiALS 3 OAL obi Acs 2 A- ASS 
ld) dl SU ot Sod SS IG ie 2 5 GF S92 
IE CIE ACHING cn sds AE AUD ® 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩১১ 


FA ) ea #1 MAA Ae LAS A AG 


0% SUH UE Cs EY ES WW UE LAU ws 


bl 35 IG TEU L IG ST I ily ES 


Fit 1B LL ead oT tas Se a 
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Ls 8 Si Aral Ll A ile dr oo dbl 
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YES CO abr, 515A, IG Lek be Lasse LS, 
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৩০৮৫ । যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি হুযাইফা 
ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়েছেন? তিনি বলেন, না। আমি 
বললাম, হা তিনি নামায পড়েছেন । তিনি বলেন, হে টেকো! তুমি এরূপ বলছ, তা 
কিসের ভিত্তিতে বলছ? আমি বললাম, কুরআনের ভিত্তিতে । আমার ও আপনার 
মাঝে কুরআন ফয়সালা করবে । হুযাইফা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন থেকে 
দলীল গ্রহণ করল সে সফলকাম হল । সুফিয়ান (র). বলেন, তিনি (মিসআর) 
কখনো “কাদ ইহ্‌ৃতাজ্জা” আবার কখনো “কাদ আফলাহা” বলেছেন। অতঃপর 
তিনি (যির) এই আয়াত পাঠ করেন (অনুবাদ) £ “পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এক 
রাতে তার বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তী সেই মসজিদে নিয়ে গেলেন” 
(১৭ 8 ১) । হুযাইফা (রা) বলেন, তুমি কি এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণ করতে চাও যে, 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামায পড়েছেন? আমি বললাম, 
না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সেখানে নামায 
পড়তেন, তাহলে তোমাদের উপরও সেখানে নামায পড়া বাধ্যতামূলক হত, যেমন 
মসজিদুল হারামে নামায পড়া তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । হুযাইফা 
(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি পশু আনা 
' হল । এর পিঠ ছিল দীর্ঘ এবং (চলার সময়) এর পা দৃষ্টির সীমায় পতিত হত । তারা: 
দু'জন (মহানবী ও জিবরীল) বেহেশত, দোযখ এবং আখেরাতের প্রতিশ্রচ্ত: 
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৩১২ জামে আত-তিরমিযী 


বিষয়সমূহ না দেখা পৰ্যন্ত বোরাকের পিঠ থেকে নামেননি। অতঃপর তারা দু'জন 
প্রত্যাবর্তন করেন। তারা যেভাবে গিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করেন 
(অর্থাৎ সওয়ারী অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করেন) ৷ হুযাইফা (রা) বলেন, লোকেরা 
বলাবলি করে, তিনি বোরাককে বেঁধেছিলেন। কেননা এর পলায়ন করার আশংকা 
ছিল। অথচ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু জানার মালিক (আল্লাহ) বোরাককে তার 
নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন (আ, না) । 


বরন বে: হ হা হল 


ALL 2-442 3-2 রে - 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩১৩ 


IE UPA LE SL LENS) BLIG $। | 
GE A LL es fe GO 
৩০৮৬৷৷ আর সাংদ আল বদর (রা) থেকে বর্নিচ ৷ ডিরি বলেন, বনুলাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কিয়ামতের দিন আমি সকল আদম 

সন্তানের নেতা হব । এতে গর্বের কিছু নেই । আমার হাতেই থাকবে হাম্দের 

(প্রশংসার) পতাকা । এতেও গর্বের কিছু নেই । সেদিন আদম আলাইহিস সালাম 

এবং অন্য সকল নবী আমার পতাকাতলেই সমবেত হবেন । আমিই প্রথম ব্যক্তি যার 

জন্য জমিন বিদীর্ণ করা হবে (অর্থাৎ আমাকেই সর্বপ্রথম উদিত করা হবে) । এতেও 
অহংকারের কিছু নেই । লোক্কুরা তিনবার ভীতসন্তরস্ত হবে। অতঃপর তারা আদম 
আলাইহিস সালামের কাছে এসে বলবে, আপনি আমাদের পিতা আদম । আপনার 
প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলবেন, আমি এমন এক 
অপরাধ করেছিলাম যার পরিণতিতে আমাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। 
তোমরা বরং নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যাও তারা নূহ আলাইহিস সালামের 
কাছে এলে তিনি বলবেন, আমি পৃথিবীর অধিবাসীদের এমন বদ দোয়া করেছিলাম, 
যার পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়েছে (এজন্য আমি লজ্জিত) । অতএব তোমরা 
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যাও । তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের 
কাছে এলে তিনি বলবেন, আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম । (রাবী বলেন) অতঃপর 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ প্রতিটি মিথ্যাকে কৌশল হিসাবে 
গ্রহণ করে তিনি আল্লাহ্র দীনকে হেফাজত করেছেন । (ইবরাহীম আলাইহিস 
সালাম বলবেন) তোমরা বরং মুসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও । তারা মূসা 
আলাইহিস সালামের কাছে এলে তিনি বলবেন, আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি । 
অতএব তোমরা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যাও। তারা ঈসা আলাইহিস 
সালামের কাছে এলে তিনি বলবেন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমার ইবাদত করা 
হয়েছে। আমাকে মা'বুদ বানানো হয়েছে। তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে যাও । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £$ তারা 
আমার কাছে আসবে এবং আমি তাদের সাথে যাব । ইবনে জুদআন বলেন, আনাস 

(রা) বলেছেন, আমি যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের দিকে 

তাকিয়ে আছি, আর তিনি বলছেন £ আমি বেহেশতের দরজার শিকল ধরে তাতে 

খটখট শব্দ করব । ভেতর থেকে বলা হবে, কে? বলা হবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৷ সাথে সাথে ভেতরের অধিবাসীরা আমার .সৌজন্যে. দরজা 
খুলে দিবে, আমার নাম শুনে প্রভাবিত হবে এবং মারহাবা মারহাবা বলে আমাকে 
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৩১৪ জামে আত-তিরমিযী 


অভিনন্দন জানাবে । তখন আমি সিজদায় পতিত হব । এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলা 
আমার প্রতি বিশেষ হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা ও জ্তুতিবাক্য) ইলহাম করবেন (গোপনে 
শিখিয়ে দিবেন এবং আমি তা পড়তে থাকব) । আমাকে বলা হবে, মাথা তোল, যা 
চাও দেয়া হবে, সুপারিশ কর কবুল করা হবে এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। 
(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন) এটাই হল সেই 'মাকামে 
মাহমূদ’ (উচ্চ প্রশংসিত মর্যাদা), যার কথা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ “আশা করা 
যায় তোমার রব তোমাকে মাকামে মাহ্‌মূদে (Praised Position) সুপ্রতিষ্ঠিত 
করবেন” (১৭ £ ৭৯)। সুফিয়ান (র) বলেন, আনাস (রা) থেকে কেবল এই 
কথাটুকুই বৰ্ণনা করা হয়েছে £ “আমি বেহেশতের দরজার শিকল ধরে খটখট শব্দ 
করব” (আ, ই) 188 | 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । কতক রাবী এ হাদীস আবু নাদরা-ইবনে 
আব্বাস (রা) সূত্রে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন । 


১৮. সূরা আল-কাহ্‌ফ 
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88 হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে আবওয়াবুল মানাকিব-এ উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩১৫ 
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৩১৬ জামে আত-তিরমিযী 
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৩০৮৭ ৷ সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আমি ইবনে 
আব্বাস (রা)-কে বললাম, নাওফ আল-বিকালী মনে করেন যে, খিযিরের সাথে যে 
মূসার সাক্ষাত হয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা আলাইহিস সালাম নন 
(এরা দুই ভিন্ন ব্যক্তি) । ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন মিথ্যা বলছে। 
আমি উবাই ইবনে কাব (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের 
লোকদের সামনে বক্তৃতা দিতে দাড়ান । তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন ব্যক্তি 
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সবচেয়ে বড় জ্ঞানী? তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে বড় জ্ঞানী । এতে আল্লাহ তাআলা 
তার উপর অসন্তুষ্ট হন। কেননা তিনি এলেমকে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করেননি 
(অর্থাৎ আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী এ কথা বলেননি) । আল্লাহ তাআলা তার কাছে 
ওহী পাঠান, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত এক বান্দা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আছে। 
সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী । মূসা আলাইহিস সালাম বলেন $£ হে আমার 
প্রতিপালক! আমি কি উপায়ে তীর সাথে সাক্ষাত করব? মহান আল্লাহ বলেন ঃ তুমি 
থলেতে একটি মাছ লও । মাছটি যেখানে অস্তর্হিত হয়ে যাবে, সেখানেই সে আছে৷ 
অতএব তিনি রওনা হলেন এবং ইউশা ইবনে নূন নামক তার যুবক শাগরিদও তার 
সফরসঙ্গী হলেন। মূসা আলাইহিস সালাম একটি মাছ থলেতে ভরে নিলেন । তারা 
উভয়ে পদ্ব্বজে চলতে চলতে একটি প্রকাণ্ড পাথরের নিকট (সমুদ্রের তীরে) এসে 
পৌঁছেন। এখানে দু'জনই শুয়ে বিশ্রাম নিলেন । থলের মধ্যকার মাছটি নড়াচড়া 
করতে করতে তা থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পতিত হল । রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ তাআলা মাছটি দিয়ে পানির স্রোতধারা বন্ধ .করে 
দিলেন। ফলে তা প্রাচীরবৎ হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য এভাবে একটি পথের 
ব্যবস্থা হল ৷ মূসা আলাইহিস সালাম ও তার যুবক সঙ্গীর কাছে এটা বড়ই আশ্চর্য 
লাগছিল । তারা দিনের অবশিষ্ট সময় ও রাতে অগ্রসর হতে থাকলেন । তার সঙ্গী 
তাকে মাছের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে ভুলে গেল । ভোর হলে মূসা 
আলাইহিস সালাম তার সঙ্গীকে বলেন, “আমাদের সকালের নাশতা লও। আজকের 
সফরে আমরা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি” (১৮ £ ৬২) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে জায়গায় যেতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া- হয়েছিল, 
সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে তারা ক্লান্ত হননি । কিন্তু নির্দেশিত স্থান অতিক্রম করার পরই 
তাদেরকে ক্লান্তিতে পেয়ে বসে “যুবক বলল, আমরা যখন সেই প্রস্তরময় প্রান্তরে 
আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছে তা কি আপনি লক্ষ্য করেননি? মাছের 
প্রতি আমার কোন লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে ভুলিয়ে 
দিয়েছে যে, আমি আপনার কাছে তা উল্লেখ করতেও ভুলে গেছি। মাছ তো 
আশ্চর্য রকমভাবে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে। মূসা বলেন, আমরা তো এটাই 
চেয়েছিলাম” (১৮ £ ৬৪) । তাঁরা উভয়ে তাদের পদচিহ্ন ধরে প্রত্যাবর্তন করলেন 

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, কতিপয় লোকের ধারণা যে, এই প্রস্তরময় 
ময়দানে (বা সমুদ্র তীরেই) আবে হায়াতের ঝর্ণা অবস্থিত। মৃতদেহের উপর 
এই পানি ছিটিয়ে দিলে সে জীবিত হয়ে উঠে। এই মাছের কিছু অংশ খাওয়াও 
হয়েছিল । এঁ ঝর্ণার পানির ফৌটা মাছের গায়ে পড়লে সাথে সাথে মাছটি জীবিত 
হয়ে গেল । 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তীরা উভয়ে নিজেদের 
পদচিহ্ন ধরে অগ্রসর হতে হতে পূর্বের সেই প্রান্তরে এসে পৌঁছলেন । তারা দেখতে 
পেলেন, এক ব্যক্তি চাদর লক্বা করে গায়ে দিয়ে মুখ ডেকে শুয়ে আছেন। মূসা 
তোমাদের এ এলাকায় সালামের তো প্রচলন নেই (হয়ত তুমি একজন আগস্তুক)? 
তিনি বলেন, আমি মূসা আলাইহিস সালাম । তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? 
তিনি বলেন, হা । তিনি বলেন, আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার দানকৃত এক 
বিশেষ জ্ঞান আছে। আমি তা জানি না। আর আমাকেও আল্লাহ তাআলা' এক 
বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন যা আপনি জানেন না । মূসা আলাইহিস সালাম বলেন $ 
“আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা শিখার উদ্দেশ্যে আমি কি আপনার 
সঙ্গে থাকতে পারি? তিনি বলেন £ আপনি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবেন 
না । আর যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কেমন করেই বা 
ধৈর্য ধারণ করতে পারেন? তিনি বলেন, ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই 
পাবেন। কোন ব্যাপারেই আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করব না” (১৮ ৫৪ 
৬৬-৬৯) । খিযির আলাইহিস সালাম তাকে বলেন, “ঠিক আছে, আপনি যদি আমার 
সাথে চলতে থাকেন, তাহলে আপনি আমার কাছে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে 
পারবেন না, যতক্ষণ আমি আপনাকে তা না বলি” (১৮ 8£ ৭০) । তিনি (মূসা) 
বলেন, হা ঠিক আছে । খিযির ও মূসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রের তীর ধরে পদ্বরজে 
চলতে থাকলেন। তাদের সামনে দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল । তারা উভয়ে তাদের 
সাথে কথা বললেন এবং তাদেরকে নৌকায় তুলে নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। 
তারা খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন ভাড়া ছাড়াই তাদের উভয়কে নৌকায় তুলে 
নিল। খিযির নৌকার একটি তক্তা খুলে নিলেন । মূসা আলাইহিস সালাম তাকে 
বলেন, লোল্লুরা আমাদেরকে ভাড়া ব্যতীতই নৌকায় তুলে নিল, আর আপনি 
নৌকাটির ক্ষতি সাধন করলেন : আপনি কি তাদের ডুবিয়ে দিতে চান? “আপনার এ 
কাজটি খুবই আপত্তিকর । খিযির বলেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার 
সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবে না? মূসা বলেন, আপনি আমার ভুলের জন্য 
আমাকে পাকড়াও করবেন না । আমার ব্যাপারে আপনি অতটা কড়াকড়ি করবেন 
না” (১৮ £ ৭১-৭৩) ৷ তারা নৌকা থেকে অবতরণ করে সমুদ্রের তীর ধরে অগ্রসর 
হতে থাকেন । পথিমধ্যে দেখা গেল, একটি বালক অপর কয়েকটি বালকের সাথে 
খেলাধুলা করছে। খিযির আলাইহিস সালাম নিজের হাতে ছেলেটির মাথা ধরে তা 
ঘাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং এভাবে তাকে হত্যা করেন । মূসা আলাইহিস 
সালাম তাকে বলেন, “আপনি একটা নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন! অথচ সে 
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তো কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছেন । খিযির 
বলেন, আমি কি তোমাকে বলিনি, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না” 
(১৮ 8 ৭৪-৭৫)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এ কথাটা 
পূর্বের কথার চেয়ে অধিক শক্ত ছিল। মূসা আলাইহিস সালাম বলেন, “অতঃপর 
আমি যদি আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করি, তাহলে আপনি আমাকে আর সঙ্গে 
রাখবেন না । আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মত ক্রটি আপনি আমার মধ্যে পেয়েছেন। 
ভারা উভয়ে আবার সামনে অগ্রসর হলেন এবং চলতে চলতে একটি জনপদে এসে 
পৌঁছলেন এবং সেখানকার লোকদের কাছে আহার চাইলেন । কিন্তু তারা তাদেরকে 
মেহমান হিসাবে গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে 
পেলেন, যা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল” (১৮ £ ৭৬-৭৭) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল । খিযির তার হাত দিয়ে 
দেয়ালটি ঠিক করে দিলেন । মূসা আলাইহিস সালাম তাকে বলেন £ আমরা এমন 
এক সম্প্রদায়ের কাছে আসলাম, যারা আমাদেরকে মেহমান হিসাবেও গ্রহণ করেনি 
বা আহারও করায়নি। “আপনি ইচ্ছা করলে এই কাজের মুজরী আদায় করতে 
পারতেন খিযির বলেন, বাস!এখানেই তোমার ও আমার একত্রে ভ্রমণ শেষ । তুমি 
যেসব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করতে পারনি, এখন আমি তোমাকে সেসব বিষয়ের 
তাৎপর্য বলে দিব" (১৮ £ ৭৭-৭৮) । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $ আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের উপর রহমত নাযিল করুন। 
আমাদের আশা ছিল যে, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করতেন এবং আমাদেরকে তাদের 
এসব বিষয়ের তথ্য জানানো হত! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 
মূসা আলাইহিস সালাম শর্তের কথা ভুলে গিয়েছিলেন বলেই প্রথম প্রশ্নটি করেছেন। 
তিনি আরো বলেন ঃ একটি চড়ুই পাখি এসে তাদের নৌকার কিনারে বসে, অতঃপর 
তা সমুদ্রে নিজের ঠোট ডুবিয়ে দেয়। খিযির তাকে বললেন, এই চড়ুই পাখি সমুদ্রের 
পানি যতটুটু কমিয়েছে, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ঠিক 
ততটুকুই কমিয়েছে। 
সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) পড়তেন $ 


+ Lak I EL fF BU UL UK 
“তাদের সামনে ছিল এক বাদশাহ যে প্রতিটি নিত নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে 


নিত।” তিনি আরো পড়তেন £ (5 5১3 5৬ ০, 
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৩২০ জামে আত-তিরমিধযী 


“আর বালকটি ছিল কাফের” (বু, মু, না) ।৪৫ 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ হাদীসটি আৰু ইসহাক 
আল-হামদানী (র) সাঈদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস-উবাই ইবনে কাব 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন । যুহ্রী (র) এ হাদীস 
উবাইদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে আব্বাস-উবাই ইবনে কাব-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বৰ্ণনা করেছেন । আবু মুযাহিম আস-সামারকান্দী বলেন, 
আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি হজ্জে গিয়েছিলাম । আমার হজ্জের সফরের 
উদ্দেশ্যই ছিল সুফিয়ান সাওরীকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনব । তিনি এ হাদীসে 
একটি বিষয় বর্ণনা করতেন । সুতরাং আমি তাকে বলতে শুনেছি, আমর ইবনে 
দীনার আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমি সুফিয়ানকে এ 
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৩০৮৮ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খিযির আলাইহিস সালাম যে ছেলেটিকে হত্যা করেন, সে 
আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী (সৃষ্টির সূচনাতেই) কাফের ছিল (মু, দা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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৩০৮৯ । আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ খিযিরের নাম এজন্যই খিযির (সবুজ) রাখা হয়েছে 
যে, একদা তিনি শুকনা মাটির উপর বসলে তার নীচের মাটিতে সবুজ, শ্যামলিমার 
উদগম হয় (বু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 


8৫ ৬ প্রচলিত মাসহাফগুলোতে উক্ত ধরনের পাঠ নাই, তবে তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে বিকল্প পাঠ 
হিসাবে উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩২১ 
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প্রাচীরের নীচে এই ছেলে দু'টির জন্য একটি সম্পদ গচ্ছিত আছে” (১৮ ৪ ৮২)। 
এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এখানে 
‘কান্য’ অর্থ সোনা-রূপা (হা)। 
হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল-সাফওয়ান ইবনে সালেহ-ওয়ালীদ ইবনে 
মুসলিম-ইয়াধীদ ইবনে ইউসুফ আস-সানআনী-ইয়াযীদ ইবনে জাবির-মাকহূল (র) 
থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
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৩০৯১ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (ইয়াজূয-মাজূযের) প্রাচীর সম্পর্কে বলেন £ এরা বাধার প্রাচীর খনন 
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৩২২ জামে আত-তিরমিযী 


করতে থাকে । যখন তারা এটাকে চৌচির করে ভেদ করার কাছাকাছি এসে যায়, 
তখন তাদের সরদার বলে, ফিরে চলো, কাল সকালে এটাকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে 
ফেলব । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ তাআলা 
প্রাচীরটিকে পূর্বের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ করে দেন। এভাবে তারা প্রত্যহ এই প্রাচীর খুঁড়তে 
থাকে। অবশেষে যখন তাদের বন্দীত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ 
তাআলা তাদেরকে জনবসতিতে পাঠানোর ইচ্ছা করবেন তখন ইয়াজুয-মাজুযুদের 
. সরদার বলবে, আজ চলো । আল্লাহ চাইলে আগামী কাল সকালে আমরা এই দেয়াল 
ভেঙ্গে ফেলব । সে তার কথার সাথে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলবে । রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ তারা ফিরে যাবে। গতকাল তারা দেয়ালটিকে যে 
অবস্থায় পরিত্যাগ করেছিল, এবার ফিরে এসে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাবে। এরা 
দেয়াল ভেদ করে জনপদে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমস্ত পানি পান করে শেষ করে 
ফেলবে । লোকেরা এদের ভয়ে ভীতসন্তরস্ত হয়ে পলায়ন করবে । এরা আসমানের 
দিকে নিজেদের তীর নিক্ষেপ করবে । তাদের তীরগুলোকে রক্ত-রাপ্র ত করে ফিরিয়ে 
দেয়া হবে। এরা বলবে, আমরা পৃথিবীর বাসিন্দাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি এবং 
আসমানবাসীদের উপরও আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে অধীনস্ত করে নিয়েছি । 
আল্লাহ তাআলা এদের গলদেশে কীট সৃষ্টি করবেন। ফলে এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যার হাতে 
মুহাম্মাদের প্রাণ! জমীনের কীট-পতঙ্গ ও জীব-জন্তু এদের গোশত খেয়ে খুব 
মোটাতাজা হবে, খুব পরিতৃপ্ত হবে এবং এগুলোর দেহে বেশ চর্বি জমবে (আ, ই) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা উপরোক্ত সনদেই 
কেবল এ হাদীসটি উক্তরূপে জানতে পেরেছি। 
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৩০৯২ । আবু সাঈদ ইবনে আৰু ফাদালা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত ৷ 
তিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩২৩ 


আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ আল্লাহ তাআলা যখন কিয়ামতের দিন, যে 
দিনের আগমন সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই, লোকদেবকে একত্র করবেন, তখন 
একজন ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সত্তুষ্টির জন্য কাজ করতে গিয়ে 
এর মধ্যে কাউকে শরীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহ্র কাছে নিজের সওয়াব চেয়ে 
নেয়। কেননা আল্লাহ তাআলা শরীকদের শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (আ, ই, বা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে বাকর-এর 
সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 


১৯. HEE 
হে" ও 2128.2. 8, A 


i STL WER Dg I Ga ot 
Y BEE Ho doh 0 Eo 


Ja EEL AE dnl do 2 ess at 231 
k pe Ll Ll Swat SE ol ot খু 
৩০৯৩ । মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নাজরানে পাঠান। সেখানকার (খৃস্টান) 
অধিবাসীরা আমাকে বলে, তোমরা কি পড় না ঃ “হে হারূনের বোন” (১৯ ৪ ২৮)? 
অথচ মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের মাঝখানে কালের যে ব্যবধান ছিল তাতো 
জানা কথা৷ আমি যে তাদের এ প্রশ্নের কি জবাব দিতে পারি তা আমার বুঝে 
আসেনি । আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে এসে তাকে এ 
সম্পর্কে অবহিত করলাম । তিনি বলেন ঃ তুমি কি তাদেরকে এতটুকু অবহিত করতে 
পারলে না যে, তারা (বনী ইসরাঈল) তাদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও মহান 
ব্যক্তিদের নামানুসারে নিজেদের নাম রাখতো (আ, মু, বা)? 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আমরা কেবল ইবনে 
ইদরীসের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। 
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৩২৪ জামে আত-তিরমিযী 


হ ৰনদ্বিৰ্ত ২৩ PD Ac A AS of SAAN cA AFA, ০4-০ age 2 
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৩০৯৪ । আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করেন ঃ “তাদেরকে সেদিনের ভয় দেখাও, 
যেদিন চূড়ান্ত ফয়সালা করা হবে এবং আফসোস করা ছাড়া আর কোন উপায় 
থাকবে না” (১৯ £ ৩৯) । তিনি বলেন $ (কিয়ামতের দিন লোকদের সামনে) 
মৃত্যুকে হাযির করা হবে, যেন তা সাদা ও কালো মিশ্রিত বর্ণের, একটি মেষ । 
এটাকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সাথে দাড় করিয়ে বলা হবে, হে 
বেহেশতের অধিবাসীগণ, শোন । তারা মাথা উত্তোলন করবে । অতঃপর বলা হবে, 
হে দোযখের বাসিন্দারা, শোন । তারাও মাথা উঁচু করে তাকাবে। অতঃপর বলা 
হবে, তোমরা কি এটাকে চিনতে পেরেছ? তারা বলবে, হা, এটা মৃত্যু । অতঃপর 
এটাকে শুইয়ে যবেহ করা হবে। আল্লাহ তাআলা যদি জান্নাতবাসীদের তথায় 
চিরস্থায়ী জীবনের ফয়সালা না করতেন, তাহলে তারা (এ দৃশ্য দেখে) আনন্দের 
আতিশয্যে মারা যেত । আল্লাহ তাআলা যদি দোযখবাসীদের তথায় চিরস্থায়ী 
জীবনের ফয়সালা না করতেন, তাহলে তারাও (এ দৃশ্য দেখে) আফসোস ও 
অনুতাপ করতে করতে মারা যেত (আ, না, বু, মু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩০৯৫ ৷ কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ্র বাণী £ “আর আমরা তাকে 
উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছি” (১৯ ৪ ৫৭) সম্পর্কে তিনি (কাতাদ) বলেন, আনাস 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩২৫ 


ইবনে মালেক (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ যখন আমাকে মিরাজে নেয়া হয় তখন আমি ইদরীস 
আলাইহিস সালামকে চতুর্থ আসমানে দেখেছি (মু) ৷ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ অনুচ্ছেদে আবু সাঈদ (রা) 
থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে আবু আরূবা-হাম্মাম প্রমুখ-কাতাদা- 
আনাস ইবনে মালেক (রা)-মালেক ইবনে সাসাআ (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে মিরাজের হাদীসটি দীর্ঘ আকারে বর্ণনা 
করেছেন। আমার মতে সেটির তুলনায় এটি অধিকতর সংক্ষিপ্ত । 
eB Fr KeTB Pr Cs aias 2 KE CES 1.84 
AEP: A PE CE ls Ah AS gf st be 3) 
oh EG IG CF Ce TB CF STULL C Yas LS ate 

En) ELS Al YUE &) LN 


৩০৯৬ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বলেন £ আপনি আমাদের 
সাথে যতবার সাক্ষাত করেন তার চেয়ে অধিকবার সাক্ষাত করতে আপনাকে কিসে 
বাধা দেয়? নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “আমরা আপনার প্রভুর নির্দেশ ছাড়া অবতীর্ণ হই 
না। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে, যা কিছু আমাদের পিছনে রয়েছে এবং যা 
কিছু এতদুভয়ের মাঝখানে রয়েছে, সে সবের মালিক তিনিই । আপনার প্রতিপালক 
কখনো ভুলে যান না” (১৯ ৪ ৬৪) (আ, বু, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। 
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৩২৬ জামে আত-তিরমিযী 


৩০৯৭ ৷ সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি মুররা আল-হামদানীকে 
জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহ্র এ বাণী সম্পর্কে £৪ “ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ 
নেই যে দোযখের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে না” (১৯ £ ৭১) । তিনি আমাকে 
হাদীস বর্ণনা করে শুনান যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাদের হাদীস বর্ণনা 
করেছেন এবং বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ 
লোকেরা আগুনের উপর দিয়ে অতিক্রম করবে এবং যার যার কৃতকর্ম অনুযায়ী তা 
পার হতে থাকবে । তাদের প্রথম দল বিজলি চমকানোর ন্যায় দ্রুত পার হয়ে যাবে। 
পরবর্তী দল বাতাসের বেগে, অতঃপর দ্রুতগামী ঘোড়ার বেগে, অতঃপর 
উদ্টরারোহীর বেগে, অতঃপর মানুষের দৌড়ের গতিতে, অতঃপর হেটে চলার গতিতে 
পার হবে (আ, দার, বা, হা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । শোবা (র) এ হাদীস সুদ্দীর সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু তিনি এটাকে মরফুরূপে বর্ণনা করেননি । 

IG (G30 USL 0) Alc of all Ls GF IG Lo GF Gl 
POC Se 

৩০৯৮ ৷ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ্র বাণী £৪ 
“তোমাদের প্রত্যেককেই তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে” (১৯ ৪ ৭১) 
সম্পর্কে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা তার (পুলসিরাত) উপর দিয়ে 
অতিক্রম করবে। তারা নিজ নিজ কৃতকর্ম অনুযায়ী (বিভিন্ন গতিবেগে) এটা পার 
হবে। 

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-আবদুর রহমান-শোবা-সুদ্দী (র) থেকে উপরের 
হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান বলেন, আমি শোবাকে 
মাসউদ (রা)-র সূত্রে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উল্লেখিত 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। শোবা (র) বলেন, আমি সুদ্দীর নিকট এ হাদীস মরফৃ 
হিসাবেই শুনেছি। কিন্তু আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই (মরফ্‌ হিসাবে বর্ণনা করা) ত্যাগ 
করেছি । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩২৭ 
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৩০৯৯। আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন 
জিবরাঈলকে ডেকে বলেন £ আমি অমুককে ভালোবাসি । অতএব তুমিও তাকে 
মহব্বত কর । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ জিবরাঈল তখন (এ 
কথা) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন। অতঃপর তার জন্য জমীনবাসীদের 
অন্তরে মহব্বত নাযিল হয়। এটাই আল্লাহ্র বাণীর মধ্যে ফুটে উঠেছে £ “ যেসব 
লোক ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে অচিরেই দয়াময় রহমান (লোকদের) 
অন্তরে তাদের প্রতি ভালোবাসার উদ্রেক করবেন” (১৯ ৪ ৯৬) । অপর দিকে আল্লাহ 
তাআলা যখন কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন £ঃ আমি 
অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করি। জিবরাঈল তখন এটা আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা 
করেন। অতঃপর তার জন্য জমীনের অধিবাসীদের মনে ঘৃণা নাযিল হতে থাকে 
(আ, বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবদুর রহমান ইবনে 
আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) তার পিতা-আবু সালেহ-আবু হুরায়রা (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 
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৩২৮ জামে আত-তিরমিযী 


৩১০০। মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবনুল 
আরাত্তি (রা)-কে বলতে শুনেছি £ আমার একটি স্বত্ব আস ইবনে ওয়াইল 
আস-সাহমীর যিশ্মায় ছিল। আমি এ ব্যাপারে তাগাদা দেয়ার জন্য তার 
কাছে গেলাম । সে বলল, তুমি যতক্ষণ মুহাম্মাদের নবূয়াত অস্বীকার না করবে, 
ততক্ষণ আমি তোমার স্বত্ব ফেরত দিব না। আমি বললাম, তুমি মরে গিয়ে 
কিয়ামতের দিন পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠা পর্যন্ত তা আমার পক্ষে সম্ভব 
নয়। সে বলল, আমি মরে যাব এবং পুনরায় জীবিত হব? আমি বললাম, হা। 
সে বলল, তাহলে সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে সেখানে 
তোমার পাওনাটা ফেরত দিব। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় £ “তুমি কি 
সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং সে বলে, 
আমাকে তো ধন-সম্পদ ও সপ্তান-সন্ততিতে ধন্য করা হবে” (১৯ ৪ ৭৭) (আ, না, 
বু, মু)? 

হাশ্মাদ-আবু মুআবিয়া-আমাশ (র) থেকে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত 
হয়েছে । আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


২০. সূরা তহা 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩২৯ 


৩১০১ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার যুদ্ধ, থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন এবং রাতে 
চলতে চলতে তার খুব ঘুম পেল, তখন তিনি নিজের উট বসিয়ে তা থেকে নেমে. 
পড়লেন, অতঃপর বলেন £ হে বিলাল! আজ রাতে তুমি আমাদের পাহারা দাও । 
রাবী বলেন, বিলাল (রা) নামায পড়লেন, অতঃপর পূর্বদিকে মুখ করে হাওদার 
সাথে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। ঘুমের তীব্তায় তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সকাল 
বেলা কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারলেন না । সর্বপ্রথম নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের চোখ খুললো । তিনি ডাকলেন ঃ হে বিলাল! বিলাল (রা) বলেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক । যিনি আপনার 
জীবন নিয়ে নিয়েছিলেন, তিনিই আমার জীবনও নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ উটের পিঠে হাওদা বাঁধো এবং জলদি সফর কর । 
অতঃপর তিনি অন্য জায়গায় পৌঁছে উট বসালেন এবং উষূ করলেন । নামাযের জন্য 
ইকামত বলা হল । তিনি ওয়াক্তিয়া নামাযগুলো যেভাবে আদায় করে থাকেন, ঠিক 
সেভাবে ধীরে সুস্থে এই (কাযা) নামায আদায় করলেন । অতঃপর তিনি বলেন 
(আয়াত পাঠ করেন) 8 “আমার স্বরণে নামায কায়েম কর” (২০ ৪ ১৪) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসের সনদ সুরক্ষিত নয়। একাধিক হাফেয যুহরীর 
সূত্রে এবং তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা নিজ নিজ সনদে 
আবু হুরায়রার উল্লেখ করেননি । তাছাড়া সালেহ ইবনে আবুল আখদার হাদীস শাস্ত্রে 
দুর্বল ৷ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ তাকে স্মরণ শক্তির দিক থেকে 
দুর্বল বলেছেন। 


২১. সূরা আল-আশ্বিয়া 
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৩১০২ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন ঃ ওয়াইল হচ্ছে দোযখের একটি মাঠের নাম । এটা এতই গভীর যে, এর 
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৩৩০ জামে আত-তিরমিযী 


তলদেশে পোৌঁছা পর্যন্ত কাফের ব্যক্তি চল্লিশ বছর ধরে নীচের দিক পতিত হতে 
থাকবে (আ, হা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা শুধু ইবনে লাহীআর সূত্রেই এটি 
মরফৃ্‌ হিসাবে জানতে পেরেছি। 
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ALE CP 

৩১০৩ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে বসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কয়েকটি ক্রীতদাস 
আছে। এরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মালে ক্ষতিসাধন (খেয়ানত) 
করে এবং আমার অবাধ্যাচরণ করে। এজন্য আমি তাদেরকে গালাগালি ও মারধর 
করি। তাদের সাথে এরূপ আচরণে আমার অবস্থা কি হবে? তিনি বলেন $ তারা যে 
তোমার সাথে খেয়ানত করে, তোমার অবাধ্যাচরণ করে এবং তোমার কাছে মিথ্যা 
বলে, আর তুমি এজন্য তাদের সাথে যেরূপ ব্যবহার কর- এ সবেরই হিসাব-নিকাশ 
হবে। যদি তোমার প্রদত্ত শান্তি তাদের অপরাধের সমতুল্য হয় তাহলে ঠিক আছে। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৩১ 


তোমারও কোন দায়িত্ব নাই এবং তাদেরও কোন দায়িত্ব নাই । যদি তোমার প্রদত্ত 
শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয় তাহলে তোমান স্শ্য আতরিক্ত (সওয়াব) 
রয়ে গেল । যদি তোমার প্রদত্ত শাস্তি তাদের অপরাধের তুলনায় অধিক হয়, তাহলে 
অতিরিক্ত অংশের জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাবী বলেন, এ কথা 
শুনে লোকটি চিৎকার দিয়ে কানতে কানতে পৃথক হয়ে গেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন $ তুমি কি আল্লাহ্র কিতাবে এ কথা পড় না (অনুবাদ) ঃ 
“আমরা কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাড়িপাল্লা স্থাপন করব । সুতরাং কোন 
ব্যক্তির উপর কোন খুলুম করা হবে না। কারো বিন্দু পরিমাণও কিছু কৃতকর্ম থাকলে 
তাও আমরা উপস্থিত করব। আর হিসাব সম্পন্ন করার জন্য আমরাই যথেষ্ট” 
(২১ £8৪৭) । লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্র শপথ! তাদের মধ্যে এবং 
আমার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ছাড়া আমার ও তাদের কল্যাণের আর কোন পথ দেখছি 
না। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, এখন থেকে তাদের সবাই মুক্ত (আ, বা)। 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ানের সূত্রেই 
কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। ইমাম আহমাদও এ হাদীস আবদুর 


রহমান ইবনে গাযওয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
SA 360, 3 এব - AS 3 a#A AAAS A er লব 
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৩১০৪ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম 
কোন ব্যাপারে কখনো মিথ্যা বলেননি । যেমন তাঁর কথা “আমি অসুস্থ” (সূরা 
আস-সাফফাত ঃ ৮৯), অথচ তিনি অসুস্থ ছিলেন না, নিজের স্ত্রী ‘সারা'-কে তাঁর 
বোন বলা এবং তীর কথা “বরং এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি এ কাজ করেছে” 
(২১ ৪৬৩) (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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Aloe 2 OF Man SF GUA A Til 2 Lx CFS VIG 
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৩৩২ জামে আত-তিরমিযী 
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৩১০৫ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ-নসীহত করতে দাড়িয়ে বলেন £ হে লোকেরা! 
কিয়ামতের দিন তোমরা উলংগ ও খাতনাহীন অবস্থায় আল্লাহ্র কাছে একত্র হবে। 
(রাবী বলেন,) অতঃপর তিনি পাঠ করলেন £ “ যেভাবে সর্বপ্রথম আমরা সৃষ্টির 
সূচনা করেছিলাম, অনুরূপভাবে তার পুনরাবৃত্তি করব । এটা একটা ওয়াদা, যা পূরণ 
করার দায়িত্ব আমাদের । আর এ কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে” (২১ ৪ 
১০৪) । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন £ঃ কিয়ামতের দিন 
সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম । 
আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে নিয়ে আসা হবে এবং তাদেরকে ধরে বা 
দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব £ হে আমার প্রভু! এরা আমার সাহাবী । 
তখন বলা হবে, আপনি জানেন না, এরা আপনার বিদায়ের পর কি ধরনের 
বিদআতে লিপ্ত হয়েছিল । আমি তখন একজন সৎকর্মশীল বান্দার (ঈসা আলাইহিস 
সালাম) মত বলব (কুরআনের ভাষায়) £ “আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম 
ততক্ষণ তাদের পাহারাদার পরিচালক ছিলাম । কিন্তু আপনি যখন আমাকে তুলে 
নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্বাবধায়ক । আর আপনি তো সর্ববিষয়ে 
সাক্ষী । আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি 
মাফ করে দেন তাহলে আপনি তো সর্বজয়ী সর্বজ্ঞানী” (সূরা আল-মাইদা £ ১১৭, 


LAF 70; 


i 
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১১৮) । তখন বলা হবে, আপনি যখন তাদেরকে রেখে এসেছেন তখন থেকে এরা 
অনবরত খারাপ পথেই চলেছে (বু, মু) ৪৬ 

মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-মুগীরা ইবনুন নোমান 
থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি হাসান ও 
সহীহ । সুফিয়ান সাওরীও এ হাদীসটি মুগীরা ইবনুন নোমানের সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। 


২২. সূরা আল-হজ্জ 
vr Eds onl oF Lees ADU CES LS CAD EES NN. 
ET CALS ale it Lo LTH Ka oh Sls GF ull 
LUG) 35 Ol ABE LE DONT SUED BH LYNG) 
SEI LG 5 SUS ih a SHIG (La hl le 
SN DNV WS IG LET ATTALE ws 2 4 
A Desh Be bo OG UVES C5 COG pn 
do Rl U5 IG ES GALI THT IG HL dN os | 
CA HIE LSS GT CE BIL GE ALS a2 Di 
DEE ELS I LF LE LLU a SANIT IG LLG 


ই GS LUG ILLS LS DIDI YAS HL 
LAUIG oF 8G Ld AT DN EG BIDS SAIOG al 


8G 125 SGUIG 8 ASG LEINBICE 55GB 
“3p 0G snl b ALE 53 ZL ON Ua) < 

৩১০৬ । ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত । “হে লোকেরা! তোমাদের 
প্রভুর গযব থেকে আত্মরক্ষা কর । কিয়ামতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ জিনিস । যেদিন 


তোমরা তা দেখতে পাবে সেদিনের অবস্থা এমন হবে যে, প্রত্যেক স্তনদানকারিণী 
৪৬ । হাদীসটি ২৩৬৫ ক্ৰমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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৩৩৪ জামে আত-তিরমিযী 


নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে দুধ পান করাতে ভুলে যাবে। প্রত্যেক গর্ভধারিণী 
গর্ভপাত করবে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে, অথচ তারা 
নেশাগ্রস্ত নয়। বরং আল্লাহ্র আযাবই এতদূর সাংঘাতিক হবে” (২২ £ ১, ২) । রাবী 
বলেন, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সফরে ছিলেন। তিনি বলেন £ তোমরা কি জান এটা কোন দিন? সাহাবীগণ বলেন, 
আল্লাহ ও তীর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। তিনি বলেন ঃ এটা সেই দিন, যখন 
আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে বলবেন £ দোযখের বাহিনী প্রস্তুত 
কর। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন $ হে প্রভু! দোযখের বাহিনীর সংখ্যা কত? 
তিনি বলবেন $ (হাজারকে) নয় শত নিরানব্বই জন দোযখের এবং একজন 
বেহেশতের বাহিনী । একথা শুনে মুসলমানরা কান্নায় ভেংগে পড়েন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ সমতল পথে চলো, আল্লাহ নৈকট্য তালাশ 
কর, সোজা পথ ধর । এখন নবূয়াত এসেছে, তার বিপরীতে রয়েছে জাহিলিয়াত । 
তিনি আরো বলেন $ জাহিলিয়াত থেকেই বেশী সংখ্যক নেয়া হবে। যদি এতে 
সংখ্যা পূর্ণ হয় তো ভালো, অন্যথায় মোনাফিকদের দিয়ে সংখ্যা পূর্ণ করা হবে। 
অপরাপর উম্মাতের ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন পশুর বাহুর দাগ অথবা উটের 
পাৰ্শ্বদেশের তিলক (অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যা অধিক হবে) তিনি পুনরায় বলেন ঃ 
আমি আশা করি তোমাদের এক-চতুৰ্থাংশ বেহেশতে যাবে। একথা শুনে তারা 
তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন £ঃ আমি আশা করি তোমাদের 
এক-তৃতীয়াংশ জান্নাতে প্রবেশ করবে । একথা শুনে তারা তাকবীর ধ্বনি দেন । তিনি 
আবার বলেন £ঃ আমি আশা করি তোমাদের অর্ধেক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে । 
তারা এবারও তাকবীর ধ্বনি দেন। রাবী বলেন, তিনি দুই-তৃতীয়াংশের কথা 
বলেছেন কি না তা আমার মনে নাই (আ)। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইমরান ইবনে হুসাইন 
(রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে হাদীসটি কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


rl Bo ai no Bio in Los BS NN .V 
Ee EUG Ss Bp BS dt of 
Sl oor Cl EU 10, GLC Ct 
DEVON L) GEN Se Gre A 0 it do NI 
CB Cat DOGS) 035 Abs 2 BLINDS SUA 
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BI AK 5 xs xl 15,2, sl LE LES ws 
6 AL 


5 hr sols rt wf IG LA st 7, Wf DG ws ss 15 


Aer era dt oe ew i PE Ae 4° 2-0) BFE 28 ede re 


L৬০৬ iG es Sa EG ay lS ol 


AS or, 


5 ls 101s SS Ls, 5 HL 5 A YS bn UES 
dre ditt NU DEE Se ott ol 
re are A SIO Ht Re JG abl GSN 


SL Ex 0 EI ts EN Ee ~~ ss 
IG Gia GH as pI, SR ৰ JG Ll ED ol CA 
LUI Yl HOG Sl Uo ao i LE sl 2! 
Ei | tl EDs Peel 3 dl SS 


৩১০৭ । ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা এক 
সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । চলার পথে তিনি ও 
তার সাহাবীগণ আগে-পিছে হয়ে গেলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
(সূরা হজ্জের প্রথম) এই দু'টি আয়াতের মাধ্যমে নিজের আওয়াজ বড় করলেন $ 
হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর । কিয়ামতের প্রকলম্পন এক ভয়াবহ 
ব্যাপার... বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন” (২২ ৪ ১-২) । তার সাহাবীগণ এই ডাক 
শুনতে পেয়ে নিজেদের জন্তুযানের গতি দ্রুত করলেন এবং জেনে নিলেন যে, তিনি 
কিছু বলেছেন বা বলবেন । (সাহাবীগণ তার কাছে পৌঁছলে) তিনি বলেন ঃ তোমরা 
কি জান সেই দিন কোনটি? তারা বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলই অধিক ভালো 
জানেন । তিনি বলেন $ এটা সেই দিন, যখন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস 
সালামকে ডেকে বলবেন $ হে আদম! দোযখের ফৌজ তৈরি কর। তিনি বলবেন, 
হে আমার প্রতিপালক! দোযখের ফৌজ কারা এবং তাদের সংখ্যা কত? তিনি 
বলবেন $ প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন দোযখে যাবে এবং একজন 
বেহেশতে যাবে। সাহাবীগণ একথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন্‌ এবং নীরব হয়ে 
গেলেন । কারো মুখে হাসি ছিল না । রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীদের এই অবস্থা দেখে বলেন £ কাজ করতে থাক এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। 
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সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! তোমরা দু'টি জীবের সাক্ষাত 
পাবে। তাদের সাথে যাদের সাক্ষাত হবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। এ দু'টি জীব 
হল ইয়াযৃজ ও মাযূজ এবং আদম সন্তান বা ইবলীসের সন্তানদের মধ্যে যারা মরে 
গেছে তারা । রাবী বলেন, এতে লোকদের চিন্তা ও বিষন্তা দূর হয়ে গেল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তোমরা কাজ কর এবং সুসংবাদ 
গ্রহণ কর। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! (অন্যান্য জাতির 
তুলনায়) তোমাদের দৃষ্টান্ত হল, উটের পার্শ্বদেশের তিলক অথবা চতুষ্পদ জন্তুর 
বাহুর দাগসম (আ, না, হা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


2 adres GS HIG of AE ECL LIS EES PNA 
be oUt ol oe IE of > > ae br Chl SIS IG IS 
os EAE ক = Ad A + ° Ae AE: Ad REE 7 25 
lc DIG IG IG Lo dll C2 G5 A of bore of dae 
+ 0s ale Ll SY GETHIN CALS SE 
৩১০৮ । আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ (বাইতুল্লাহ্র) বাইতুল আতীকঃ৭ নাম 
এজন্য হয়েছে যে, কোন স্বৈরাচারীই এর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি 
(বা, হা) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । অপর এক সূত্রে যুহরী থেকে এ 
হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কুতাইবা-লাইস-আকীল-যুহরী (র) থেকে 
এই সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
GENEL A SEMA EEL EOE A 


oil of A Of Axe GR Oa LL BF ALES 2 GM UL 
ST AIG HG Se ls A do dl EA UI IG le 
8৭, কাবা শরীফের অপর নাম বাইতুল আতীক। আতীক শব্দটি আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে 
ব্যবহৃত হয় £ (১) স্বাধীন ও মুক্ত, যার উপর কারো ব্যক্তিগত মালিকানা বা কর্তৃত্ব স্বীকৃত নয়; 


(২) প্রাচীন; (৩) সম্মানিত, মর্যাদাপূর্ণ । উক্ত তিনটি অর্থই কাবা ঘর সম্পর্কে সত্য । সূরা হজ্জের 
২৯ নং আয়াত ও দ্র. (সম্পা.) । 
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Ke lb AE FHC i 55h) AUS 0 SUS PB es 
& JE LR HEL KIO TY 25 slo Dl 
MEER NL ae 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মক্কা-বাসীরা মক্কা থেকে বহিষ্কার করে, তখন আবু 

বাকর (রা) বলেন, এই লোকেরা তাদের নবীকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। এরা 
নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল 
করেন (অনুবাদ) £ “যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল । 
কেননা তারা নির্যাতিত । আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম । এরা সেই 
লোক, যাদেরকে অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে উৎখাত করা হয়েছে। 

তাদের অপরাধ ছিল এই যে, তারা বলত ঃ আল্লাহ আমাদের রব” (২২ £ ৩৯, 

8৪০) । আবু বাকর (রা) বলেন, আমি বুঝে গেলাম, অচিরেই যুদ্ধ বেধে যাবে (আ, 

ন্া)। 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আবদুর রহমান ইবনে মাহদী প্রমুখ- 

সুফিয়ান-আমাশ-মুসলিম আল-বাতীন-সাঈদ ইবনে যুবাইর-নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে ইবনে আব্বাস (রা)-র 
উল্লেখ আছে। একাধিক রাবী-সুফিয়ান-আমাশ-মুসলিম আল-বাতীন-সাঈদ ইবনে 
যুবাইর (র) সূত্রে উক্ত হাদীস মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে ইবনে আব্বাস 
ASN 


PEE 29 


ASF Ae 
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৩১১০ । সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হলে এক ব্যক্তি বলেন, তারা 
তাদের নবীকে বহিষ্কার করেছে। তখন নাযিল হয় £ “যারা আক্রান্ত হয়েছে 


তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল । কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ 
তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম । তাদেরকে তাদের বসতিসমূহ থেকে 
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SE জামে আত-তিরমিধী 


অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে” (২২ £ ৩৯-৪০) অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণকে । 


২৩. সূরা আল-মুমিনূন 
tol Sl nls FE ALE GG C2 La EL NN 
0 Ee ULL 5 56 - ue Gus 1G 


# cares BFA AT AT 


Ji Lo As CXL IG EN LE on orl LE Ge Al 
4 Se Eo SLED Hal le lS 
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- obs ET Gl ~l 


‘৩১১১ । আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হত তখন তার মুখমণ্ডলের কাছ থেকে 
মৌমাছির গুনগুন শব্দ শোনা যেত । এক দিন তার উপর ওহী নাযিল হল। আমি 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম । তার উপর থেকে ওহীর বিশেষ অবস্থা দূর হলে তিনি 
কিবলামুখী হয়ে তার দুই হাত তুলে দোয়া করলেন $ 


“হে আল্লাহ! আমাদেরকে অধিক দান কর, আমাদেরকে কম দিও না, 
আমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর, আমাদেরকে অপদস্থ করো না, আমাদেরকে 
দান কর, বঞ্চিত করো না, আমাদেরকে অগ্রগামী কর, আমাদের উপর অন্য কাউকে 
অগ্রগামী করো না, আমাদেরকে সন্তুষ্ট কর এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাক ।” 


অতঃপর তিনি বলেন £ঃ আমার উপর এমন দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যার 
মানদণ্ডে কেউ উত্তীর্ণ হলে সে জান্নাতে যাবে। অতঃপর তিনি “কাদ আফলাহাল 
মুমিনূন” থেকে শুরু করে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করেন (আ, না)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৩৯ 


মুহাম্মাদ ইবনে আবান-আবদুর রাযযাক-ইউনুস ইবনে সুলাইম-ইউনুস ইবনে 
ইয়াযীদ-যুহরী (র) থেকে এই সূত্রে উক্ত মর্মে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
পূর্ববর্তী সূত্রের তুলনায় এই সনদসূত্রটি অধিকতর সহীহ । আমি ইসহাক ইবনে 
মানসূরকে বলেত শুনেছি, আহমাদ ইবনে হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইসহাক 
ইবনে ইবরাহীম-আবদুর রাযযাক-ইউনুস ইবনে সুলাইম-ইউনুস ইবনে ইয়াধীদ- 
যুহরী (র) সূত্রে এই হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন । যিনি প্রথমে আবদুর রাযযাকের 
নিকট এ হাদীস শুনেছেন তিনি ইউনুস ইবনে সুলাইম-এর পরে ইউনুস ইবনে 
ইয়াযীদের উল্লেখ করেছেন এবং কতক রাবী ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের উল্লেখ 
করেননি। অতএব যারা ইউনুস ইবনে ইয়াযীদের উল্লেখ করেছেন তাদের 
রিওয়ায়াতই অধিকতর সহীহ । আর আবদুর রাযযাক কখনও তার উল্লেখ করেছেন 
এবং কখনও করেননি । 
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৩১১২ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ৷ নাদর কন্যা রুবাই (রা) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন। উক্ত মহিলার পুত্র হারিসা 
ইবনে সুরাকা বদরের যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে শহীদ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আমাকে হারিসার অবস্থা 
সম্পর্কে অবহিত করুন । সে যদি কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে তবে আমি পুণ্যের 
আশাবাদী থাকব এবং ধৈর্য ধারণ করব । আর সে যদি কল্যাণ লাভ না করে থাকে 
তবে আমি তার জন্য দোয়া করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব । আল্লাহ্র নবী বলেন $ হে 
হারিসার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্যান রয়েছে। তোমার ছেলে সুউচ্চ 
উদ্যান জান্নাতুল ফিরদাওস লাভ করেছে । ফিরদাওস হল বেহেশতের উচ্চ ভূমি, 
বেহেশতের কেন্দ্রভূমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যান (বু, না) । 
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৩৪০ জামে আত-তিরমিযী 


আবু ঈসা বলেন, আনাস (রা)-র রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ 
ও গরীব । 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম 
(অনুবাদ) £ “তারা যা কিছুই দান করে তাতে তাদের অন্তর প্রকম্পিত থাকে” (২৩ ৪ 
৬০) । আইশা (রা) বলেন, এরা কি মদখোর ও চোর? তিনি বলেন £ হে সিদ্দীকের 
কন্যা! এরা নয়, বরং যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, দান-খয়রাত করে এবং মনে 
মনে এই ভয় পোষণ করে যে, তাদের পক্ষ থেকে এগুলো কবুল করা হল কি না? 
এরাই “কল্যাণের কাজ দ্রুত সম্পাদন করে এবং তাতে অগ্রগামী হয়” (২৩ ৪৬১) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনে সাঈদ-আবু হাযিম-আবু 
হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
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৩১১৪ । আৰু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “তারা দোযখে থাকবে বীভৎস চেহারায়” (২৩ £ ১০৪) আয়াত সম্পর্কে 


www.pathagar.com 


আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৪১ 


বলেন ঃ আগুন তাদেরকে ভ্রালিয়ে-পুড়িয়ে ঝলসিয়ে দিবে। ফলে তাদের উপরের 
ঠোট কুঞ্চিত হয়ে মাথার মাঝখানে পৌঁছে যাবে। আর নীচের ঠোঁট এত টিলা হয়ে 
যাবে যে, তা নাভী পর্যন্ত পৌছে যাবে (আ, হা)। 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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৩৪২ জামে আত-তিরমিযী 


WY 69 SLY Shh YL SEG FU SS 
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৩১১৫ । আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার 
সূত্রে বর্ণিত । মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ নামক এক ব্যক্তি যুদ্ধবন্দীদেরকে 
মক্কা থেকে মদীনায় নিয়ে যেতেন। রাবী বলেন, আনাক নামে মক্কায় এক 
দুশ্চরিত্রা নারী এই মারসাদের প্রেমিকা ছিল। সে মকন্ধার এক বন্দীকে কথা 
দিয়েছিল যে, সে তাকে মদীনায় নিয়ে যাবে। মারসাদ বলেন, আমি এ উদ্দেশ্যে 
রওনা হয়ে এক চাদনী রাতে মন্ধার এক প্রাচীরের ছায়ায় পৌঁছলাম । আনাকও 
এলো। সে প্রাচীর গাত্রে আমার কালো ছায়া দেখতে পেল । সে আমার কাছে 
পৌঁছে আমাকে চিনে ফেলল । সে জিজ্ঞেস করল, মারসাদ নাকি? আমি 
বললাম, মারসাদ । সে আমাকে স্বাগতম জানায় এবং বলে, এসো এ রাতটা আমার 
সাথে কাটাও। আমি বললাম, হে আনাক! আল্লাহ তাআলা যেনা হারাম 
করেছেন। সে (নিজেদের তাবুতে ফিরে গিয়ে) বলল, হে তাবুর অধিবাসীরা! এই 
ব্যক্তি তোমাদের বন্দীদের নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা শোনামাত্র আট ব্যক্তি আমার পিছু 
ধাওয়া করল । আমি চলতে চলতে খানদামা পাহাড়ে পৌঁছে একটি গুহা পেয়ে 
তাতে ঢুকে পড়লাম । লোকগুলিও আমার পিছে পিছে আসল । তারা (গুহাটিকে 
খালি মনে করে) আমার মাথার উপর ‘থেকে পেশাব করে দিল। তাদের পেশাব 
আমার মাথায় পড়ল। আল্লাহ তাআলা এই লোকগুলোকে আমাকে দেখার 
ব্যাপারে অন্ধ করে দিলেন (তারা আমাকে দেখতে পেল না) । তারা ফিরে গেল, 
আমিও যাকে নিয়ে যাচ্ছিলাম তার কাছে ফিরে আসলাম । আমি তাকে তুলে 
নিলাম । তার দেহের ওজন ছিল অত্যধিক। আমি তাকে নিয়ে আযখির নামক 
স্থানে পৌঁছে তার জিঞ্জীর খুলে দিলাম। আমি তাকে পিঠে তুলে নিলাম । তাকে 
বহন করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ল । অবশেষে আমি মদীনায় পৌঁছে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র 
রাসূল! আনাককে আমায় বিবাহ করিয়ে দিন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং আমার কথার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে 
এই আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) £ “যেনাকারী পুরুষ যেনাকারী নারী অথবা 
মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর যেনাকারী নারীকে কেবল যেনাকারী অথবা 
"মুশরিক পুরুষরাই বিবাহ করবে” (২৪ £.৩)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ হে মারসাদ! ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারীকে 
অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করবে। আর ব্যভিচারিনীকে কেবল ব্যভিচারী 
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পুরুষ অথবা মুশরিক ব্যক্তিই বিবাহ করবে । অতএব তুমি আনাককে বিবাহ করো 
না (দা, না, বা, হা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । কেবল উল্লেখিত সূত্রেই আমরা 
এ হাদীস জানতে পেরেছি। 
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৩১১৬ । সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, মুসআব ইবনুয 
যুবাইরের শাসনামলে আমাকে লিআনকারী দম্পতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ$ 
তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে কি না। আমি এর কি উত্তর দিব তা বুঝতে 
পারছিলাম না । আমি আমার ঘর থেকে উঠে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র ঘরে 
গেলাম । আমি তার সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি চাইলাম । আমাকে বলা হল, তিনি 
বিশ্রাম নিচ্ছেন । তিনি আমার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বলেন, ইবনে জুবাইর! 
ভিতরে এসো । নিশ্চয়ই তুমি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে এসেছ রারী বলেন, আমি 
ভিতরে প্রবেশ করলাম ৷ তিনি (উটের পিঠের) হাওদার চাটাই লেছে তার উপর 
ছিলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! লিআনকারী স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন 
করে দিতে হবে কি? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! হা। অমুকের পুত্র অমুকই এ 
ব্যাপারে সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করেছিল সে নবী সাল্লান্গাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার কি মত, যদি আমাদের কোন ব্যক্তি 
তার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে (ব্যভিচারে) লিপ্ত দেখে তখন সে কি করবে? সে যদি মুখে 
তা বলে, তবে সে একটা মারাত্মক ব্যাপারে (যেনার অপবাদে) মুখ খুলল । আর সে 
যদি চুপ থাকে তাহলেও সে একটা চরম গর্হিত ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখল । নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন এবং তাকে কোন জবাব দিলেন না। 
লোকটি পরে আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলল, ইতিপূর্বে 
যে ব্যক্তি আপনার কাছে প্রশ্ব করেছিল, এখন আমি নিজেই সে পরীক্ষার সম্মুখীন 
হয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা সূরা আন-নূরের আয়াত নাযিল ফরেন 
(অনুবাদ) £ “আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে, 
অথচ তাদের পক্ষে তারা নিজেরা ছাড়া আর কোন সাক্ষী নাই, তাদের প্রত্যেকের 
সাক্ষ্য হবে যে, সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে যে, সে (তার আনীত 
অভিযোগে) অবশ্যই সত্যবাদী ৷ পঞ্চমবারে সে বলবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে 
তার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ পতিত হোক" (২৪ £ ৬-৭) । তিনি আয়াতের শেষ 
পর্যন্ত পাঠ করলেন। রাবী বলেন, তিনি লোকটিকে ডেকে এ আয়াতগুলো পাঠ করে 
শুনান,. তাকে ওয়াজ-নসীহত করে বুঝান এবং তাকে আরো অবহিত করেন যে, 
আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার শাস্তি অনেক হালকা ও সহজ । সে.-বলল, না, 
সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি তার 
বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আনিনি। অতঃপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে ডাকেন, তাকে 
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ওয়াজ-নসীহত করে শুনান এবং বুঝান যে, আখেরাতের শাস্তির তুলনায় দুনিয়ার 
শাস্তি খুবই হালকা ৷ স্ত্রীলোকটি বলল, না, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য 
দীনসহ পাঠিয়েছেন! সে সত্য কথা বলেনি। অতঃপর তিনি পুরুষ লোকটিকে 
ডাকলেন। সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম বারে বলল, সে যদি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার 
উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত হোক । তিনি স্ত্রীলোকটিকেও এভাবে শপথ করান। 
সে আল্লাহ্র নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে (স্বামী) মিথ্যাবাদীদের 
অন্তর্ভুক্ত এবং পঞ্চম বারে বলল, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে 
তার উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হোক । অতঃপর তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে 
দিলেন (বু, মু) ৪৮ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে সাহূল ইবনে সাদ 
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৪৮ * হাদীসটি ১১৪০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)! 
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৩১১৭ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ হিলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শারীক ইবনে সাহমার সাথে তার স্ত্রীর 
(যেনার) অভিযোগ দায়ের করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £$ প্রমাণ উপস্থিত কর, অন্যথায় তোমার পিঠে চাবুক পড়বে রাবী বলেন, 
হিলাল (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন 
পুরুষ লোককে গর্হিত কাজে লিপ্ত দেখে, তখন সে কি সাক্ষী খুঁজে বেড়াবে? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন £ প্রমাণ দাও, অন্যথায় 
শাস্তির জন্য তোমার পিঠে চাবুক পড়বে । রাবী বলেন, হিলাল (রা) বলেন, সেই 
সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন! এ ব্যক্তি (আমি) সত্য কথা 
বলছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার ব্যাপারে ওহী নাযিল হবে যা আমাকে শাস্তি 
থেকে রেহাই দিবে। অতঃপর নাযিল হল £ “যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
(যেনার) অভিযোগ আনে, অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নাই তাদের 
প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে, সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিবে 
যে, সে (তার আনীত অভিযোগে). অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বারে বলবে, সে 
মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক । আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি 
রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহ্র নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, এই ব্যক্তি 
(তার উত্থাপিত. অভিযোগে) মিথ্যাবাদী । সে পঞ্চম বারে বলবে, সে (অভিযোগকারী 
স্বামী) সত্যবাদী হলে তার স্ত্রীর) উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হোক” (২৪ ৪ 
৬-৯)। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবসর হয়ে তাদের 
(স্বামী-স্ত্রী) উভয়কে ডেকে পাঠান । তারা উভয়ে উপস্থিত হলে হিলাল (রা) দাড়িয়ে 
সাক্ষ্য দিলেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকেন ঃ$ 
নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, তোমাদের দু'জনের একজন মিথ্যাবাদী, তোমাদের মধ্যে 
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কে তওবা করতে প্রস্তুত? অতঃপর স্ত্রীলোকটি দাড়িয়ে সাক্ষ্য দিল। সে যখন পঞ্চম 
বারে বলতে যাচ্ছিল যে, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে তার (স্ত্রী) উপর 
আল্লাহ্র গযব নিপতিত হোক, তখন লোকেরা তাকে বলল, এই সাক্ষ্য (শাস্তিকে) 
অবশ্যন্তাবী করে তুলবে । ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এ কথা শুনে সে থেমে গেল 
এবং পিছনে সরে আসল । আমরা ধারণা করলাম যে, সে তার সাক্ষ্য থেকে ফিরে 
আসবে । তখন স্ত্রীলোকটি বলল, আমি সারা দিনের জন্য আমার বংশে কালিমা 
লেপন করতে পারি না । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ তোমরা এই 
মেয়েলোকটির উপর নজর রেখ । সে যদি কাজল বর্ণের চোখ, প্রশস্ত নিতম্ব ও 
পায়ের মাংসল গোছাযুক্ত সন্তান প্রসব করে, তবে তা শারীক ইবনে সাহমার 
গুরসজাত । অতঃপর সে এরূপ বাচ্চাই প্রসব করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ যদি আগেই আল্লাহ্‌র হুকুম (লিআনের বিধান) না এসে যেত, 
তাহলে আমাদের এবং তার মাঝে একটা বিরাট কিছু ঘটে যেত (তাকে শাস্তি দেয়া 
হত) (ই, দা, বু) । 

আবু ঈসা' বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আব্বাদ ইবনে মানসূর- 
ইকরিমা-ইবনে আব্বাস (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত 
হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আইউব এ হাদীস ইকরি'মার সূত্রে মুরসাল হিসাবে 
বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ইবনে আব্বাসের উল্লেখ করেননি । 
Ee nl tn be LUT ES SUE on Saas BS AY NNA 
CAL Ly HS GH ba HUD LC be bl tl IG 
ত Bs GAs 252 ALES EE? Lo ASS SG 
ADS, MES LES Ad, lod Lo DIG 
LOE AC Ls Ao LAL CUIG 5 Bl Ls LE SS 
ale CLE UAL Sa 50 bin 2 Ole All LA, 
f 4 SEA Asn 0a es CEPOL $s AG 4 
YALE Y, ob Ul BS EY, bi. 
Lill DIS USSR IG Se 1 Ax Art ০৬ 
Ae Ae ° 2a so Ff ais A £ ASO Box 0i2 ABSA 
j REN AEALA Ci ERR A FE? ARI tiie 88h 
OSs HCE LU Soa EY AG CUCL IEG oN WS 
Le, dl 0 A Ch m3 ov ose ul NN > Ll 
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Ms GRE A CEE A WITTE CD aC 
EE UE REE 
sil lw El LS IE Dll 

rT GEL GG let a ww is fess 
ACY sles LS ef L df, Ee 3 AR 
NEL iY “3 SG BI, el: FCI SS IF 
Len C3 LS Lins EA EE 
LTE es al) je Sg Sle LL her EE 


ES nl US CVE a SI 
Ww. EE IE EU wi ARAL a ed 


LL LE LLUIGLL EL ess Cl 
3c cA code BG. 2904 Las 


Ee 3) Si (Ug) % 40 


Ed 


OPES Ue Edo ft USI WLS Yl or 
gt El EE J CB AS EG Sa le SS CH 
Ese Ct TEC Ed CID Cl i LG 


SrA এত" zd BAS 


Es Ss Wl be Hs GM GIL SG Yl CS “AY IG TS 
0270 ELGG ts MSE ULL Ua ES REE 
Lad § SIG 2 LE NS UA EY ys 3b bt Lo di 
CLs HENS Ey SE Cs Cb 


i de dr J JIE bol La Lol, 2 3! 
FA ION Eb Cd dL LG WL leds 4 
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syn ans oS 2S LY WI 75 sk Elan ly L্ 
ac EG, bs Ls cing C df USGL O05 Js 


Es A 


Gs Vy ob Guts sh Eb SG df os 
EP et fA AE AT IO EEE 
dh Lo dN NS Cs 595 Cats BF GO LE 5 5 
LET bn le 
Ss Hd Rl lS Ab 1 2 ERE 


2 As, z Ash 


LE oUt LG os bo EE) ৩:৬ 5, LU se 


Ed Pd 


i de dir U0 BE ES HE UO Se SY 
AT HELI IH GOS IG ts LG sl EEG AL Be) 
DELS Eas Cost CB 30 Bh Sy cot 
BI LAST ES 3 dg CEG SG Co as Bl FLEE 
Sh ASG IW tke Sl YB LS; NE 
5 GODS SC ES 5 Ed Ts Sob 
CLL UE USS TO 0 PRE 


AACR PSU Ee UY le 53: ED os 
le i Lo adits J SE I, SIG ie GG LL) | 
PE FETA LE SB CCS EL 
sly AUS I LCL (Gh) Sil UE ait ~~ 


24 8-7 7c, 8 As FL L7 AS 


dS CG Nh SHY IG Cat CY UAE, LG 
EATS APY Fr 5, CARES বব, >| গন, “l Ah b | 
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# oAs AB Lr SAAS IAS LL Ld 2A292 co FASS A 


LL CIE LUE LIC tin Yo Sl Gs 


Eze ECT, (029 VE MG Cl All Clas 232 2 
15 | তো, El JG ০ এ ০১ তল এল 
Sl BIUSS Cale ats ASE Gl HE, UB ass SIG 
PE EE - - 


285 ec Ace Aha eis af aie Bat Uta 2TH 
SAI ns ass LIES BED IA Bal Hh all ais SL, 
« ee [od e « Ed « ৰ 

A এ 4লিৰ্হু A Ase EAE EA A 4 204A a2 A? A s-A Ad 
GEL IO Ant AbS JU Loos PD Mer EK 


Pd 


FEL JE IA GUY) INU h ACS DUIS Of DIE 


SUA LN FR BD ATU XL LN AN GA, 


LX SSG I 5 ICEL GS Dp SS Lr, 
ed C1 EL GAG AIG (ims IE DGS 
EE CY O 
৩১১৮ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন আমার বিরুদ্ধে চর্চা 
হচ্ছিল যে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে দাড়ালেন ৷ তিনি তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে 
আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন $£ অতঃপর 
তোমরা আমাকে এ সব লোকের সম্পর্কে পরামর্শ দাও, যারা আমার স্ত্রীর প্রতি 
অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার পরিবারের (স্ত্রী) মধ্যে কখনো কোন 
ক্রটি দেখিনি । এসব লোক তার বিরুদ্ধে বদনাম রটে বেড়াচ্ছে। আল্লাহ্র শপথ! 
আমি এ ধরনের কোন দুষ্ধর্ম তার মধ্যে কখনো দেখিনি । সে (সাফওয়ান) আমার 
অনুপস্থিতিতে কখনো আমার ঘরে প্রবেশ করেনি । আমি যখন উপস্থিত থাকতাম 
তখনই সে আমার ঘরে প্রবেশ করত । আমি যখন সফরের কারণে ঘরে অনুপস্থিত 
থাকতাম, তখন সেও আমার সাথেই থাকত । 
সাদ ইবনে মুআয (রা) উঠে দাড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে 
অনুমতি দিন, আমি এদের ঘাড় উড়িয়ে দেই । তখন খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি 
উঠে দাড়ালো । হাসসান ইবনে সাবিতের মা এই গোত্রেরই সন্তান । লোকটি বলল, 
তুমি মিথ্যুক । আল্লাহ্র শপথ! এরা যদি আওস গোত্রের লোক হত, তাহলে তুমি 
তাদের ঘাড় উড়িয়ে দেয়া কখনো পছন্দ করতে না। তর্ক-বিতর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছে 
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যে, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে মসজিদের ভিতরেই মারামারি লেগে 
যাওয়ার উপক্রম হল। অথচ এ (অপবাদ) সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। এঁ 
দিন সন্ধ্যা রাতে আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলাম । আমার সাথে মিসতাহ্র 
মাও ছিল । সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বলল, মিসতাহ ধ্বংস হোক । আমি তাকে 
বললাম, হে! তুমি মা হয়ে তোমার ছেলের অনিষ্ট কামনা করছ? সে চুপ হয়ে গেল। 
সে পুনর্বার হোঁচট খেল এবং বলল, মিসতাহ ধ্বংস হোক । আমি তাকে ভংসনা 
করে বললাম, হে! তুমি কেমন মা, নিজের ছেলের সর্বনাশ ডাকছ। সে চুপ হয়ে 
গেল। সে তৃতীয়বার হোচট খেল এবং বলল, মিসতাহ্‌র সর্বনাশ হোক। আমি 
তাকে কঠোরভাবে বললাম, তুমি কেমন মা, নিজের ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছ! সে 
বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমার জন্যই তাকে গালমন্দ করছি। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, আমার কারণে কিভাবে? আইশা (রা) বলেন, সে আমার কাছে সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করল । আমি (তা শুনে) বললাম, এই সব কথা রটছে নাকি? সে বলল, 
হা । (আইশা রা. বলেন), আমি (আছাড়-পাছাড় খেয়ে) বাড়িতে ফিরে আসলাম । 
আল্লাহ্র শপথ! আমার এমন অবস্থা হল যে, যেজন্য এসেছিলাম সে প্রয়োজনের 
কথা ভুলেই গেলাম ৷ 

আমার শরীরে জ্বর এসে গেল । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। তিনি আমার 
সাথে একটি বালককে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন । আমি ঘরে প্রবেশ করে উম্মু 
করুমানকে (মাকে) ঘরের নীচের অংশে দেখতে পেলাম । আর আবু বাকর (রা) 
ঘরের উপরি তলে কুরআন পাঠ করছেন। মা জিজ্ঞেস করলেন, বেটী! তুমি কেন 
এসেছ? আইশা (রা) বলেন, আমি মাকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বললাম । কিন্তু আমি 
যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছি সে তুলনায় তিনি ততটা ভারাক্রান্ত নন। তিনি বলেন, বেটী! 
ব্যাপারটিকে হালকাভাবে গ্রহণ কর। আল্লাহ্র শপথ! কোন পুরুষের সুন্দরী স্ত্রী 
থাকলে, সে তার প্রিয়পাত্রী হলে এবং তার সতীন থাকলে তারা তার সাথে হিংসা 
করবে না, তার সম্পর্কে কিছু রটাবে না এরূপ কমই হয়ে থাকে। 

মোটকথা আমি যতটা দুঃখ পেলাম মা ততটা পেলেন না । আমি মাকে জিজ্ঞেস 
করলাম, আব্বাও কি বিষয়টি জানেন? তিনি বলেন, হা । আমি পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিঃ? তিনি বলেন, হা । আমি 
ভারাক্রান্ত হয়ে কানায় ভেঙ্গে পড়লাম । আবু বাকর (রা) আমার কান্নার আওয়াজ 
শুনতে পেলেন ।.তিনি ঘরের উপরি তলে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি 
নেমে এসে মাকে বলেন, ওর কি হয়েছে? মা বলেন, ওর সম্পর্কে এসব মিথ্যা চর্চা 
হচ্ছে, এ খবর সে জেনে ফেলেছে। এ কথা শুনে আব্বার দু'চোখে পানি. এলো 
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তিনি বলেন, বেটী! তোমাকে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, তুমি তোমার ঘরে 
ফিরে যাও । আমি ঘরে ফিরে এলাম । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এসে আমার কাজের 
মেয়েকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সে বলল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তার 
মধ্যে কোন দোষ দেখিনি, তবে এতটুকু যে, সে ঘুমিয়ে পড়ত, আর বকরী এসে 
তার পেষা আটা খেয়ে যেত । তার কতক সাহাবী মেয়েটিকে ধমক দিয়ে বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সত্য কথা বল । অরা তাকে 
অনেক দাবালেন এবং ধমকালেন। সে বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্র শপথ! আমি 
তার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানি না, স্বর্ণকার খীটি রঙ্গিন সোনা সম্পর্কে জানে। যে 
ব্যক্তিকে এই অপবাদের সাথে জড়ানো হয়েছিল তার কানেও এ খবর পৌঁছল । সে 
বলল, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর শপথ! আমি কখনো কোন নারীর সতর উন্ুক্ত 
করিনি। আইশা (রা) বলেন, সে আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন 
করে। 
কাছে থাকতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ে 
আমার ঘরে এলেন । আমার পিতা-মাতা ডান দিক-বী দিক থেকে আমাকে ঘিরে 
বসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কলেমা শাহাদাত পড়লেন, আল্লাহ 
তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বলেন £ হে আইশা! 
তুমি যদি কোন খারাপ কাজ করে থাক অথবা নিজের উপর যুলুম করে থাক, তবে 
আল্লাহ্র কাছে তওবা কর । কেননা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের তওবা কবুল 
করেন। আইশা (রা) বলেন, এ সময় আনসার সম্প্রদায়ের একটি স্ত্রীলোক আসে। 
সে দরজার কাছে বসে । আমি বললাম, আপনি কি এই স্ত্রীলোকটির সামনে একথা 
বলতে লজ্জাবোধ করছেন না? মোটকথা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ওয়াজ-নসীহত করলেন । আমি আমার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনি 
তার কথার জবাব দিন। তিনি বলেন, আমি তাকে কি জবাব দিব? আমি আমার 
মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনি তাকে এর জবাব দিন। তিনিও বলেন, 
আমি তাকে কি বলব? 

তাদের কেউই যখন জবাব দেননি, তখন আমি কলেমা শাহাদাত পাঠ করলাম, 
আল্লাহ্র যথোপযুক্ত প্রশংসা ও তারীফ করলাম, অতঃপর বললাম, আল্লাহ্র শপথ! 
আমি যদি আপনাদের বলি, আমি কখনো তা করিনি এবং আল্লাহ্‌ সাক্ষী আছেন, 
আমি সত্যবাদিনী,.তা আপনাদের কাছে আমার কোন উপকারে আসবে না । কেননা 
আপনারা তা আলোচনা করেছেন এবং তাতে আপনাদের মন রঞ্জিত হয়েছে। আর 
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আমি যদি বলি, আমি করেছি এবং আল্লাহ জানেন আমি তা করিনি, তখন 
আপনারা বলবেন, সে নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে। আল্লাহ্র 
শপথ! আমি আপনাদের এবং আমার জন্য কোন উদাহরণ খুঁজে পাচ্ছি না। 
আইশা (রা) বলেন, আমি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নাম মনে করতে চেট্টা 
করলাম, কিন্তু পারলাম না। কেবল ‘ইউসুফের পিতা’ স্বরণে আসছিল । তিনি 
যখন বলেছিলেন £ “পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আল্তাহ 
আমার সাহায্য স্থল” (সূরা ইউসুফ £ঃ ১৮) । আইশা (রা) বলেন, ঠিক এ মুহূর্তে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হতে লাগল। 
আমরা নীরব থাকলাম । তাঁর উপর থেকে ওহীর অবস্থা দূর হলে আমি তার 
মুখমণ্ডলে আনন্দের ছাপ দেখতে পেলাম । তিনি তার মুখমণ্ডলের ঘাম মুছছেন 
আর বলছেন £ হে আইশা! তোমার জন্য সুসংবাদ ৷ আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ 
ঘোষণা করেছেন। আইশা (রা) বলেন, আমি তখন উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম । 
আমার পিতা-মাতা আমাকে বলেন ঃ উঠে তার কাছে যাও । আমি বললাম, আল্লাহ্‌র 
শপথ! আমি তার কাছে উঠে যাব না, তার প্রশংসাও করব না এবং আপনাদের 
প্রশংসাও করব না। বরং আমি সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করব যিনি আমার 
নির্দোষিতায় ওহী নাযিল করেছেন। আপনারা এ অপবাদ শুনেছেন, কিন্তু তা 
প্রত্যাখ্যাতনও করেননি বা প্রতিহতও করেননি। 

আইশা (রা) বলেন, জাহাশ-কন্যা যয়নবের দীনদারীর জন্য আল্লাহ তাকে 
হেফাজত করেছেন। সে ভালো ছাড়া কখনো অন্য কিছু বলেনি । কিন্তু তার বোন 
হামনা ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা এ অপবাদ রটায় তাদের মধ্যে 
ছিল £ মিসতাহ, হাসসান ইবনে সাবিত ও মোনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাই । সে অপবাদ রটাত এবং তা ছড়িয়ে বেড়াত । সে ও হামনা ছিল এই 
আপত্তিকর অপবাদ ছড়ানোর বড় হোতা । আইশা (রা) বলেন, আবু বাকর (রা) 
শপথ করেন যে, তিনি আর কখনো মিসতাহ্র কোনরূপ উপকার করবেন না 
(ভরণ-পোষণ বহন করবেন না) । এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল 
করেন (অনুবাদ) £ “তোমাদের মধ্যে যারা (আবু বাকরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) 
এশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়, গরীব ও 
আল্লাহ্র পথের মুহাজিরদের (মিসতাহ্‌কে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) কিছুই দিবে না... 
তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, 
পরম করুণাময়” (২৪ £ ২২) । আবু বাক্র (রা) বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! 
হা, আমরা অবশ্যই আপনার ক্ষমাপ্রার্থী । তিনি পূর্বের ন্যায় মিসতাহ্র ভরণ- 
পোষণের ভার বহন করেন (আ, না, বু, মু) । 
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আবু ঈসা বলেন, হিশাম ইবনে উরওয়ার রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীসটি 
হাসান, সহীহ ও গরীব । ইউনুস ইবনে ইয়াযীদ, মামার প্রমুখ-যুহরী-উরওয়া ইবনুয 
যুবাইর , সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল-লাইসী ও 
উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ-আইশা (রা) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত 
হয়েছে। হিশাম ইবনে উরওয়ার রিওয়ায়াতের তুলনায় এই রিওয়ায়াতটি পূর্ণাঙ্গ ও 
দীর্ঘতর । 


oil Le UF se tl Al En ee Bo YN 
By WS FG LLL A a ln Lo do 10 Go 
BS Das 50 Hn A CB SH 
- ৩১১৯ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার নির্দোষিতা বর্ণনা করে 
আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে তা বর্ণনা 
করেন, অতঃপর কুরআন পড়েন ৷ মিম্বার থেকে অবতরণ করে তিনি দুইজন পুরুষ 
ও একজন স্ত্রীলোককে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তাদেরকে 
(অপবাদ রটনাকারীদেরকে) হদ্দের আওতায় শাস্তি দেয়া হয় (আ, দা, না, ই) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমরা কেবল মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসহাকের সূত্রে এই হাদীস জানতে পেরেছি। 


২৫. সূরা আল-ফোরকান 

IG all as Ge TS Al 8 SF SO Ll G2 hs GF IU 
IG UE 5 sal Jaa SIG LET SUG DNL UC 
BUC IG LL Ak SLB OD PE BOG GCS 
: YL Lb SF IG 

৩১২০ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
আল্লাহ্র রাসূল! সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ কি? তিনি বলেন ঃ তুমি কাউকে আল্লাহ্র 
শরীক বা সমকক্ষ বানালে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। রাবী বলেন, 
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আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন £ঃ তোমার সন্তানরা তোমার খাদ্যে 
ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করা । রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 

পর কোনটি? তিনি বলেন $ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনায় লিপ্ত 
হওয়া (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান বুনদার-আবদুর রহমান-সুফিয়ান- 
মানসূর-আমাশ-আবু ওয়াইল-আমর ইবনে শুরাহবীল-আবদুল্লাহ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এ সূত্রে 
বৰ্ণিত হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩১২১ । আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
গুনাহ কোনটি? তিনি বলেন $ (১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে তোমার শরীক বানানো, 
অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; (২) তোমার সন্তানরা তোমার সাথে আহার 
করবে অথবা তোমার খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তুমি যদি তাদেরকে হত্যা .কর; 
(৩) তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার যেনা করা । রাবী বলেন, অতঃপর 
তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) £ “যারা আল্লাহ্র সাথে কোন 
মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং 
ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। যে এইগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের 
দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অনন্ত কাল লাঞ্ছিত অবস্থায় 
থাকবে” (২৫ £ ৬৮, ৬৯) । 

আবু ঈসা বলেন, মানসূর ও আমাশের সূত্রে বর্ণিত সুফিয়ানের হাদীসটি 
ওয়াসিলের সূত্রে বর্ণিত শোবার হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ কেননা তিনি 
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৩৫৬ জামে আত-তিরমিযী 


(ওয়াসিল) তার সনদে আরো একজন রাবীর উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল 
মুসারা-মুহাশ্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-ওসয়াসিল-আবু ওয়াইল-আবদুল্লাহ (রা)-নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই 
সনদে আমর ইবনে শুরাহবীলের উল্লেখ নাই । 


২৬. সূরা আশ-শুআরা 
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৩১২২ । EE (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, তোমার নিকটআত্মীয়- 
স্বজনদের সতর্ক কর” (২৬ £ ২১৪) এই আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ হে আবদুল মুত্তালিব-কন্যা সাফিয়্যা, হে মুহাম্মাদের 
কন্যা ফাতিমা, হে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা! বিষয়ে আল্লাহ্র দরবারে 
তোমাদের (পাকড়াও থেকে রক্ষা করার) কোন ক্ষমতা আমার নেই । আমার সম্পদ 
থেকে যত ইচ্ছা তোমরা চেয়ে নিতে পার (আ, মু)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ওয়াকী প্রমুখ-হিশাম ইবনে 
উরওয়া-তার পিতা-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান 
আত-তাফাবীর রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং আইশা 
(রা)-র উল্লেখ করেননি । এ অনুচ্ছেদে আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও হাদীস 
ত লাহ! 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৫৭ 
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৩১২৩ । আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, “ওয়া আনযির 
আশীরাতাকাল আকরাবীন” (২৬ £ ২১৪) আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের সাধারণ-বিশেষ সকলকে ডেকে একত্র করে 
বলেন $ হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা 
কর। আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা আমার 
নাই । হে আবদে মানাফ গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা 
কর । আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আমার 
নাই । হে কুসাই গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর। 
আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা আমার নাই । 
হে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকেরা! তোমরা নিজেদেরকে আগুন থেকে রক্ষা 
কর। আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা 
আমার নাই । হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা! নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা কর। 
কেননা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নাই ৷ অবশ্য তোমার 
সাথে আমার রক্তের বন্ধন রয়েছে। অধম এই বন্ধনের অধিকার সজীব রাখার চেষ্টা 
করব (আ, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদ সূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আলী 
ইবনে হুজর-শুআইব ইবনে সাফওয়ান-আবদুল মালেক ইবনে উমাইর-মূসা ইবনে 
তালহা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উক্ত মর্মে 
অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
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৩১২৪ । আৰু মূসা আল-আশআরী (রা) বলেন ঃ “ওয়া আনযির আশীরাতাকাল 
আকরাবীন” (২৬ £ ২১৪) আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার হাতের দুই আঙ্গুল তার দুই কানের মধ্যে স্থাপন করে উচ্চ কণ্ঠে 
বলেন £ হে আবদে মানাফ গোত্রের লোকেরা! ইয়া সবাহা (হে প্রভাত কালের 
বিপদ) । 

আৰু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব । কতক রাবী আওফের 
সূত্রে এবং তিনি কুসামা ইবনে যুহাইরের সূত্রে, তিনি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে এ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রটিই 
অধিকতর সহীহ এবং এ সূত্রে আবু মূসা আল-আশতআরী (রা)-র উল্লেখ নাই। 


২৭. সূরা আন-নামল 
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৩১২৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ একটি জন্তু আত্মপ্রকাশ করবে এবং তার সাথে সুলাইমান 
আলাইহিস সালামের আংটি ও মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি থাকবে ।৪৯ সে (লাঠি 
দ্বারা) মুমিনদের চেহারা পরিষ্কার ও উজ্জল করবে এবং আংটি দ্বারা কাফেরদের 
নাকে মোহর মেরে দিবে। অবশেষে তারা একই ভোজসসভায় একত্র হবে এবং উক্ত 

প্রাণী ডেকে বলবে, এই যে মুমিন, এ যে কাফের (আ, ই)। 


8৪৯. সূরা আন-নামল-এর ৮২ নং আয়াতে “দাব্বাতুল আরদ"” নামক বিশেষ জন্তুর উল্লেখ 
আছে । কিয়ামতের অন্যতম আলামত স্বরূপ এই জস্তু আবির্ভূত হবে (অনু.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৫৯ 


আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান। “দাব্বাতুল আরদ” সম্পর্কে এ হাদীস 
ছাড়া আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্য হাদীসও 
বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে আবু উমামা ও হুযাইফা ইবনে উসাইদ (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 


২৮. সূরা আল-কাসাস 
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৩১২৬ ৷ আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাকে বলেন. £ঃ আপনি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলুন, 
আমি কিয়ামতের দিন এই কলেমার সাহায্যে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। আবু 
তালিব বলেন, আমি এরূপ করলে কুরাইশরা আমাকে ভসনা করবে এই বলে যে, 
সে মৃত্যুর ভয়ে এই কলেমা পড়েছে (এবং পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ 
করেছে) এভাবে দোষারোপ করার আশংকা না থাকলে আমি তা স্বীকার করে 
তোমার চক্ষু শীতল করতাম ৷ এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল 
করেন (অনুবাদ) £ “তুমি যাকে ভালোবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে হেদায়াত করতে 
পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন” (২৮ ৪ ৫৬) (আ, মু) । 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব ইয়াযীদ ইবনে কাইসানের 
সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। 


২৯. সূরা আল-আনকাবূত 
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৩৬০ জামে আত-তিরমিধযী 


Ac By Ais LS এলো: ০1712৭1: 5144 "৭ Ad ada edt 
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LN is LIS GG as Waals STS BHT IG SG ‘1 
LW LS Ltt DYE Ce Ly SLON Eo3) 

৩১২৭ । সাদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত 
নাযিল হয়। অতঃপর তিনি একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। সাদ (রা)-র মা বলল, 
আল্লাহ কি (পিতা-মাতার) সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি? আল্লাহ্র শপথ! 
যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না মরব অথবা তুমি কুফরীতে প্রত্যাবর্তন না করবে (ইসলাম 
ত্যাগ না করবে) ততক্ষণ আমি পানাহার করব না ।৫০ রাবী বলেন, লোকেরা তাকে 
খাওয়াতে চাইলে কাঠ দিয়ে তার মুখ ফাক করে তাকে খাবার খাওয়াত। এ ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “আমি মানুষকে তাদের পিতা- 
মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে 
এমন কিছু শরীক করার জন্য তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে, যে সম্পর্কে তোমার 
কোন জ্ঞান নাই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করো না । আমার নিকটই তোমাদের 
প্রত্যাবর্তন ৷ পার্থিব জীবনে তোমরা কি করছিলে, তখন আমি তোমাদের তা 
জানিয়ে দিব” (২৯ ৪ ৮) (আ, দা, না, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


eS : 02 bl Ue LU 21 Go DALE 2 p20. CFS PAYA 
he * dad AL aA NT OAT ALT AT Al AcE AS 
ele on EER Ot Se OF the 0 Ope 8 | 
ASZELALL cL MEAs ‘1 AT EI SOE Ee 
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৩১২৮ ৷ উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ্র বাণী £ “তোমরাই তো 
নিজেদের মজলিসসমূহে প্রকাশ্যে ঘৃণ্যকর্ম কর” (২৯ £ ২৯) । নবী সাল্লাল্লাহু 


৫০. সাদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করলে তার মা অনশন করে এবং বলে যে, তিনি ইসলাম ত্যাগ না 
করলে সে এভাবে পানাহার না করে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু সাদ (রা) ইসলাম ত্যাগ 
করেননি (অনু.)। | 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৬১ 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এই লোকেরা (কাওমে লৃত) পৃথিবীবাসীদের উপর 
কাকর নিক্ষেপ করত এবং তাদেরকে ঠাষ্টা-বিদ্বপ করত (আ)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আমরা কেবল হাতেম ইবনে আবু 
সাগীরার সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং তিনি সিমাকের বরাতে এ হাদীস 
রিওয়ায়াত করেছেন। 


৩০. সূরা আর-রূম 
e adds Kg « $3, 2 ALL. AS A eo 
4 IE 2 Lo aos US ka Ig Made oiae AY EIS PNY 


ADs 4 EOS nl on AE UE BLE 
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508 UL ; Elst nad AEM Is ine AIS টা 


DASHING Lia 
৩১২৯ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “আলিফ, লাম, মীম, গুলিবাতির রূম” শীর্ষক আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট 
আরু বাক্র (রা)-র বাজি সম্পর্কে বলেন ঃ আবু বাকর!তুমি সতর্কতা অবলম্বন 
করলে না কেন? কেননা ৯ শব্দটি তো তিন থেকে নয় পর্যস্ত সংখ্যা বুঝাতে 
ব্যবহৃত হয়। 
আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে অর্থাৎ যুহরীর সনদে এ হাদীস হাসান ও 
গরীব । তিনি উবাইদুল্লাহ থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তা বর্ণনা করেন। 
KC Vt IB PEt) EE th Hl EE VEE Eo 


Ar BAe # Ow Ad fd A+ 
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৩১৩০ । আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়, ঠিক একই সময় রূমের (এশিয়া মাইনর) খৃষ্টান বাহিনী পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
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৩৬২ জামে আত-তিরমিযী 


জয়লাভ করে। এ সংবাদে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হয়। এ প্রেক্ষিতে আয়াত 
নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “আলিফ, লাম, মীম । রোমকগণ নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত 
হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তারা পুনরায় বিজয়ী 
হবে। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহ্রই । সেদিন আল্লাহ্র সাহায্যে মুমিনগণ 
আনন্দিত হবে । তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম 
দয়ালু” (৩০ £ ১-৫) রাবী বলেন, পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে রোমান শক্তির বিজয়ে 
মুসলমানরা খুশী হয়েছিলেন।৫১ 

আৰু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । নাসর 
ইবনে আলী (,2| ৩%) পাঠ করেছেন (কিন্তু প্রচলিত কিরাআত “গুলিবাতির 
কর্ম”) ” 
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৫১. হাদীসটি ২৮৭০ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (অনু.) ৷ 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৬৩ 


৩১৩১ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । মহান আল্লাহ্র বাণী £ “আলিফ, 
লাম, মীম । রোমকগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে” এ আয়াত সম্পর্কে তিনি 
দুই রকমের কিরাআত উল্লেখ করেছেন, ”গুলিবাত” (পরাজিত হল) এবং 
"গালাবাত” (বিজয়ী হল) । তিনি আরো বলেন, মুশরিকরা চাইত যে, পারস্য শক্তি 
রোমান শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক । কেননা (মক্কার) মুশরিকরা এবং পারস্যের 
অধিবাসীরা উভয়ে ছিল পৌত্তলিক । আর মুসলমানরা আকাংখা করত যে, রোমান 
শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক । কেননা তারা ছিল আহ্‌লে কিতাব । তারা 
বিষয়টি আবু বাক্র (রা)-র সামনে উল্লেখ করলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান । তিনি বলেন £ অচিরেই রোমান শক্তি পারস্য 
শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আবু বাক্র (রা) এ কথা তাদের নিকট উল্লেখ করলে 
তারা বলে, আপনি আমাদের ও আপনাদের মাঝে এর একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট 
করুন । এ সময়সীমার মধ্যে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে (এত এত মাল 
আমাদেরকে) দিতে হবে। আর যদি আপনারা বিজয়ী হন তবে আমরা 
আপনাদেরকে এই এই (পরিমাণ মাল) দিব। তিনি পাঁচ বছরের সময়সীমা নির্দিষ্ট 
করেন। কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোন বিজয় সূচিত হল না। লোকেরা তা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন £ (হে আবু 
বাক্র!), তুমি কেন কাছাকাছি সময়সীমা নির্দ্ধারণ করলে না ? রাবী বলেন, আমার 
মনে হয় তিনি দশ বছরের কাছাকাছি সময়ের কথা বলেছেন। সাঈদ (র) বলেন, 
‘বিদআ’ শব্দের অর্থ দশের চেয়ে কম । রাবী বলেন, পরবর্তী কালে রোমান শক্তি 
বিজয়ী হল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ£ এটাই আল্লাহ তাআলা 
বলেছেন £ঃ আলিফ, লাম, মীম!...... ইয়াফ্রাহুল মুমিনীনা বিনাসরিল্লাহ” পর্যন্ত । 
সুফিয়ান বলেন, আমি শুনেছি, রোমান শক্তি ঠিক বদরের যুদ্ধের দিন পারস্য শক্তির 
বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় (আ, না)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আমরা কেবল 
সুফিয়ানের রিওয়ায়াত হিসাবে এ হাদীস জানতে পেরেছি । তিনি হাবীব ইবনে আবু 
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৩৬৪ জামে আত-তিরমিযী 


caf 3 LAM AFA 


ASB Asan age Pca d 4 a8 ca 12 
Pf Po PE rl 2 Ee sre ১ 2 pl 
al ai SF Cr SLY) IOS DUI WS bs ES BH 


Cl Lb CS LB EG mS LP On SD ra 

JST CU sd ois Bd BUG iS 

MALE SD BO LE Gd FLA HER Dll 

LE IG Cr pi iB BHC pel ES SFG 

LS 5 WS, SU IG EWS se LAS ot wis Cs Lb 
ce LAS AIA LB GEA Ks 


Aer 4 ALLS 2 ee Nr “4 PE) 
ALES HG SUA xls DIAG A HEE Ul 

Ly Ly ELS ss ps NS CSG dl LSS fF 
Ad TAL TA 


3. eo ea obese er ‘ AF ear Af a obs Ad 
31 5 im Call Cad UE in Cow i and IG a LES 


Sb lll EINES UG SG A DBD DIALING 0h 

Ed Ed e [dd Ed Ed 

CE s 2" 2 be aAd ud CPA OAS AGL ede 4 7 FAS 
Ld Ld Ld Ld Ld [] 


AE Al WS He LT IG xe ia SIG ICE DI 

৩১৩২ । নিয়ার ইবনে মুকাররাম আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, যখন নাযিল হল ঃ “আলিফ, লাম, মীম; রোমকরা নিকটবর্তী অঞ্চলে 
পরাজিত হয়েছে; তাদের এই পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা 
বিজয়ী হবে”, তখন পারস্য শক্তি রোমকদের উপর প্রভুত্ব করাছিল। মুসলমানরা 
আকাংখা করত যে, রোমক শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক । কেননা 
মুসলমানরা ছিল আহ্‌লে কিতাব এবং রোমান খৃস্টানরাও ছিল আহলে কিতাব । এই 
সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ৪ “সেদিন আল্লাহ্‌র দেয়া বিজয়ে মুমিনগণ আনন্দিত 
হবে । তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি মহা পরাক্রমশালী পরম দয়াময় ।” 
কুরাইশরা আকাংখা করত যে, পারস্যশক্তি বিজয়ী হোক। কেননা এই দুই 
সম্প্রদায়ের কেউই আহ্‌লে কিতাব ছিল না, তারা আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাসী ছিল 
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না । আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলো নাযিল করলে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) মক্কার 
অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেন £ আলিফ, লা-ম, মী-ম। 
রোমান শক্তি নিকটরতীঁ ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে। তাদের এই পরাজয়ের পর 
অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা বিজয়ী হবে।” 


কুরাইশদের একদল লোক আবু বাক্র (রা)-কে বলল, আমাদের ও তোমাদের 
মাঝে একটি চুক্তি হোক । তোমার সাথী (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলেছেন যে, রোমানরা কয়েক বছরের মধ্যেই পারস্য শক্তিন্প বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। 
আমরা এ ব্যাপারে তোমাদের সাথে বাজি রেখে মাল বন্ধক রাখি না কেন? আবু 
বাক্র (রা) বলেন, ঠিক আছে। রাবী বলেন, বাজি হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এই 
চুক্তি হয়েছিল । আবু বাক্র (রা) এবং মুশরিকরা বাজি ধরে বাজির মাল পৃথক করে 
রেখে আবু বাক্র (রা)-কে বলল, আপনি কে কত নির্ধারণ করতে চান? এ 
থেকে তো তিন থেকে নয় বছর পর্যন্ত বুঝা যায়। আপনি আমাদের এবং আপনার 
মাঝে একটি মধ্যবর্তী সময় নির্দিষ্ট করুন। আমরা উভয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা 
করব । রাবী বলেন, তারা নিজেদের মধ্যে ছয় বছরের সময়সীমা নির্ধারণ করে। 
রাবী বলেন, ছয় বছর পার হয়ে গেলেও কিন্তু রোমানরা পারসিকদের উপর বিজয়ী 
হয়নি । অতএব মুশরিকরা আবু বাক্র (রা)-র সম্পদ নিয়ে নিল। কিন্তু সপ্তম বর্ষে 
রোমানরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। মুসলমানরা আবু বাক্র (রা)-র ছয় 
বছর নির্ধারণ করাটাকে দোষারোপ করল । কেননা আল্লাহ তাআলা “কয়েক বছরের 
মধ্যেই” বলেছেন। রাবী বলেন, এ সময় (ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলে) বহু লোক ইসলাম 
গ্রহণ করে। 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আবদুর রহমান ইবনে 
আবুয যিনাদের সূত্রেই কেবল আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি। 


৩১. সূরা লোকমান 
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৩১৩৩ । আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লান্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমরা গায়িকা নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করো না, তাদেরকে গান- 
বাজনা শিক্ষা দিও না, তাদেরকে (ব্যবসায়িক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা) ব্যবসায়ের 
মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং এদের মূল্যও হারাম । এ প্রসংগেই এই আয়াত নাযিল 
হয় (অনুবাদ) £ “এমনও কিছু লোক আছে, যারা বাতুল অশ্লীল কাহিনীসমূহ ক্রয় 
করে আনে, যেন লোকদেরকে অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে 
এবং এ পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে। এই লোকদের জন্য রয়েছে অপমানকর 
শাস্তি” (৩১ £ ৬) (আ, ই) ৫২ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । কাসিম-আবু উমামা (রা) সূত্রেই কেবল 
আমরা এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং আলী ইবনে ইয়াযীদ হাদীস শাস্ত্রে যঈফ । 
মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (র) এ কথা বলেছেন। 


৩২. সূরা আলিফ লাম মীম সাজ্রদা 


[] 
পণুর্ত ০ oad 


Als 2 pal ae ENG SUG Gl ds Cs NE 
AEA ac 3 Ao 
SLUG of p52 Aten ol GH GF SU of SUL BE Li) 


Ed Az 3a22 


Lal rib bl bs I oe Gs কাঁ) চখ ri 


i554 ar 
daca) | 


৩১৩৪ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । SERNA 20 
থেকে আলগা হয়ে যায়...” (৩২ £ ১৬) আয়াতটি আতামার (এশা) নামাযের জন্য 
অপেক্ষা করার ফযীলাত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (দা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । আমরা কেবল উল্লেখিত 
সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। 


be pred oe Gl Se Uk Goo ns il fl G১. ১০ 
EIS IGS AIG IG is A ala de Lo 
৫২. হাদীসটি ১২১৯ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (অনু.)। 


www.pathagar.com 


আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৬৭ 
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৩১৩৫ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন $£ আল্লাহ তাআলা বলেছেন £ঃ আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু 
তৈরি করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কোন কান (এর বর্ণনা) কখনো 
শুনেনি এবং মানুষের অস্তর তা কল্পনা করতেও সক্ষম নয়। এর সত্যতা আল্লাহ্র 
কিতাবেই বিদ্যমান £ “তাদের সৎকাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদের চক্ষু শীতলকারী 
কী লুকায়িত রাখা হয়েছে তা কেউই জানে না” (৩২ £ ১৭) (আ, বু, মু)! 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩১৩৬ । মুগীরা ইবনে শোবা (রা) মিন্বারে দাড়িয়ে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ মূসা আলাইহিস সালাম নিজ প্রতিপালকের কাছে 
আরজ করেন ঃ হে পরোয়ারদিগার! সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর বেহেশতী কেঃ তিনি 
বলেন ঃ বেহেশতবাসীরা বেহেশতে চলে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি উপস্থিত হবে। 
তাকে বলা হবে, প্রবেশ কর। সে বলবে, আমি কি করে বেহেশতে প্রবেশ করব, 
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লোকেরা তো নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে তা দখল করে নিয়েছে! তখন তাকে বলা হবে, 
দুনিয়ার বাদশাদের মধ্যে একজন বাদশার যত বড় রাজত্ব হতে পারে, তোমাকে যদি 
ততটুকু দেয়া হয় তবে তুমি কি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে প্রভু! হা আমি তার্তে 
সন্তুষ্ট হব। তাকে পুনরায় বলা হবে, তোমাকে এই পরিমাণ এবং এর সর্তিরিক্ত তিন 
গুণ স্থান দেয়া হল । সে বলবে, হে প্রভূ! আমি এতে সন্তুষ্ট আছি (তাকে বলা হবে, 
তোমাকে এই পরিমাণ দেয়া. হল এবং তার দশ গুণ দেয়া হল । সে বলবে, হে প্রভু! 
আমি খুশী হলাম । তাকে বলা হবে, এ ছাড়াও তোমার অস্তর যা কামনা করবে এবং 
তোমার চোখ যা পেয়ে শীতল হবে তাও তোমাকে দেয়া হবে (মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । কতক রাবী শাবীর সূত্রে, তিনি 
মুগীরা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মরফুরূপে নয়। তবে মরফৃরূপে 
বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ । 


৩৩. সূরা আল-আহ্যাব 
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৩১৩৭ । কাবূস ইবনে আবু যাব্য়ান (র) বলেন যে, তার পিতা তাকে বলেছেন, 
আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম £ আপনি কি বলেন, আল্লাহ 
তাআলার বাণী “আল্লাহ কোন ব্যক্তির দেহে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি” (৩৩ £8৪), 
এর অর্থ কি? তিনি বলেন, এক দিন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উঠে দাড়িয়ে নামায পড়লেন নামাযে ভার কিছু (ওয়াসওয়াসা জাতীয়) ভুল হয় । 
যেসব মোনাফিক তার সাথে নামায পড়ে তারা পরস্পর বলল, তোমরা কি দেখছ না 
যে, তার দুইটি হৃদয় রয়েছে? একটি হৃদয় তোমাদের সাথে, আরেকটি হৃদয় তাদের 
সাথে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন £ “কোন ব্যক্তির 
দেহে আল্লাহ দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি” (আ)। 
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আৰৃদ ইবনে হুমাইদ-আহ্‌মাদ ইবনে ইউনুস-যুবাইর (র) সূত্রে উপরের 
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৩১৩৮ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে 
নাদর, যার নামানুসারে আমার নাম রাখা হয়েছে, বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি । 
বিষয়টি তার নিকট অসহনীয় লাগছিল । তিনি বলেন, মুশরিকদের সাথে প্রথম যে 
যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির ছিলেন আমি তাতে অনুপস্থিত 
রইলাম । শোন, আল্লাহ্র শপথ! যদি তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেন তবে মহান আল্লাহ 
অবশ্যই দেখবেন আমি কি করি। এ কথা বলার সাথে সাথে তার ভয় হল যে, তিনি 
বিপরীতে কিছু বলেন কি না । পরবর্তী বহুর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হন । উহুদে যেতে পথিমধ্যে সাদ ইবনে 
মুআয (রা)-র সাথে তার দেখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু উমার! কোথায় 
যাচ্ছ? তিনি বলেন, আহা! জান্নাতের ঘাণের দিকে। আমি উহুদের দিকে তা অনুভব 
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করছি । (রাবী বলেন), তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। তার দেহে আশিরও 
অধিক জখম ছিল । এর মধ্যে ছিল কতক তরবারির আঘাত, কতক বর্শার আঘাত 
এবং কতক তীরের আঘাত । আমার ফুফু রুবাই বিনতে নাদর (রা) বলেন, জখমের 
কারণে আমি আমার ভাইকে সনাক্ত করতে পারছিলাম না। আমি তার আংগুলের 
গোছা দেখেই তাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এ আয়াত নাযিল হল 
(অনুবাদ) £ “ঈমানদার লোকদের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সাথে তাদের কৃত ওয়াদা 
পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ নিজের মানত পূর্ণ করেছে (শহীদ হয়েছে) এবং 
কেউ অপেক্ষায় রয়েছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি” (৩৩ $ 
২৩) (আ, না, মু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩১৩৯ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তার চাচা বদরের যুদ্ধে 
অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (চাচা) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ যা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেন। অথচ এই 
প্রথম যুদ্ধেই আমি অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। আন্গাহ তাআলা যদি ভবিষ্যতে 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাকে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দেন, তবে তিনি 
দেখবেন আমি কি করি । অতঃপর উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয়ের সম্মুখীন হলে 
তিনি বলেন, “হে আল্লাহ! মুশরিকরা যে বিপদ নিয়ে এসেছে আমি তা থেকে 
তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর মুসলমানরা যা করেছে সে সম্পর্কে 
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তোমার কাছে ওজরখাহি করছি।” অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন । তার সাথে 
সাদ (রা)-র সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, হে ভাই! তৃমি 14 করছ, আমি তোমার 
সাথে আছি। (সাদ বলেন) কিন্তু সে যা করল আমি তা করতে সক্ষম হলাম না। 
তার দেহে আশির অধিক জখম পাওয়া গেল । এর কতগুলো ছিল তরবারির আঘাত, 
কতগুলো বশরি আঘাত এবং কতগুলো তীরের আঘাত । আমরা বলাবলি করতাম 
যে, তার ও তার সাথীদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) £ 
“তাদের মধ্যে কেউ নিজের মান্নত পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় 
রয়েছে” (৩৩ £ ২৩) (বু, না) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আনাস ইবনে মালেক (রা)-র 
চাচার নাম আনাস ইবনে নাদর । 
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৩১৪০ । মূসা ইবনে তালহা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া 
(রা)-র কাছে প্রবেশ করলে তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এক'ট সুসংবাদ শুনাব 
না? আমি বললাম, হাঁ অবশ্যই ৷ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলেতে শুনেছি £ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে, তালহা (রা) 
তাদের অন্তর্ভুক্ত ।৫৩ 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উল্লেখিত সনদসূত্রে 
মুআবিয়া (রা) থেকে এ হাদীস জানতে পেরেছি এবং এটি মূসা ইবনে তালহা তার 
পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। 
SF A AL 5 AS YEE LF I Eo rvs 
Led EAI EG Cot Fe El Ct 
BUN 5 S452 Lp LAS BG LS et tb 
8 ALL IHS 4 LAL sins BE - 222 2 Ae AL 
| JUS nls Sn ds Ur PE 
₹৩ । হাদীসটি মানাকিব “তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ" (রায-তেও উক্ত হয়েছে অনয 1 
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৩১৪১ । তালহা (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এক মূর্খ বেদুইনকে বলল, তুমি গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস কর, “যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে” দ্বারা 
কাদের বুঝানো হয়েছে? সাহাবীগণ সরাসরি তার কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করতে 
সাহস পাননি । তারা তাকে সম্মান ও সমীহ করতেন বেদুইন তার কাছে বিষয়টি 
জিজ্ঞেস করলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। সে পুনরায় তাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলে 
তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নেন। সে আবারো তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি এবারও 
মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর আমি মসজিদের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম ৷ আমার 
পরনে ছিল সবুজ কাপড় ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখে 
বলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায়, যে ‘মানত পূর্ণকারীদের' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে? 
বেদুইন বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এই । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা নিজেদের মানত পূর্ণ করেছে এই ব্যক্তি (তালহা) তাদের 
একজন । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা কেবল ইউনুস ইবনে 
বুকাইরের সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি । 
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৩১৪২। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার স্ত্রীদেরকে (তার স্তরীত্বে থাকার বা পার্থিব ভোগবিলাস 
গ্রহণ করার) এখতিয়ার দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তিনি প্রথমে আমাকেই জিজ্ঞেস 
করেন। তিনি বলেন, হে আইশা! তোমাকে একটি কথা বলতে চাচ্ছি। তুমি 
ধীরস্থিরভাবে জবাব দিবে, তাড়াহুড়া করবে না এবং প্রয়োজনে তোমার পিতামাতার 
সাথেও পরামর্শ করবে। আইশা (রা) বলেন, তিনি ভালো করেই জানতেন যে, 
আমার পিতামাতা কখনো আমাকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুমতি দিবেন না। 
আইশা (রা) বলেন, অতঃপ তিনি বললেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন £$ “হে নবী! 
তোমার স্ত্রীদের বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে 
এসো, আমি তোমাদের কিছু ভোগসামণ্রী দিয়ে জদ্বভাবে বিদায় করে দেই । আর 
যদি তোমরা আল্লাহ, তার রাসূল ও আখেরাতের সুখ সাচ্ছন্দ লাভ করতে চাও, তবে 
তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে 
রেখেছেন"(৩৩ ঃ ২৮, ২৯) । আমি বললাম, আমি কি ব্যাপারে আমার পিতা- 
মাতার সঙ্গে পরামর্শ করব! আমি তো আল্লাহ, তার রাসূল ও আখেরাতের জীবনই 
কামনা করি। আইশা (রা) বলেন, আমি যে জবাব দিয়েছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অপর স্ত্রীগণও অনুরূপ জবাব দেন (বু, মু, না) ।৫৪ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইমাম যুহ্রী (র) উরওয়া (র)- 
এর সূত্রে এবং তিনি আইশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
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৫৪ । এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ দারুন অর্থকষ্টে পতিত 
হন । তার শ্ত্রীগণ তার নিকট প্রয়োজনীয় খোরপোষ দাবি করলে তিনি তাদের সাথে কথা না বলার 
এবং মেলামেশা না করার শপথ করেন। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত আয়াত 
নাযিল হয় (অনু.) । 
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৩৭৪ জ্ঞামে আত-তিরমিধযী 


EINE LREG Gadd Sh AU IG 5 CS US tb 
JE SNIG ads red Gly LLl EG (Athi bo 
+ > ule Sf LES 
৩১৪৩ । উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত । তিন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন । তিনি বলেন, উন্মু সালামা 
(রা)-র ঘরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন এ আয়াত নাযিল 
হল (অনুবাদ) £ “আল্লাহ তো চান তোমাদের নবীর ঘরের লোকদের মধ্য থেকে 
অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণর্ূপে পবিত্র করতে” (৩৩ $ 
৩৩), তখন তিনি ফাতিমা (রা) এবং হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকলেন এবং 
তাদেরকে একটি কম্বলের ভিতরে ঢেকে নিলেন। আলী (রা) তার পিছনে ছিলেন। 
তিনি তাকেও কম্বলের মধ্যে নিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন $ “হে আল্লাহ! 
এরা আমার ‘আহ্‌লে বাইত’ (পরিবারের সদস্য)। তুমি তাদের মধ্য থেকে 
অপরিচ্ছন্নতা দূর করে দাও এবং পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন করে দাও” উশ্মু সালামা (রা) 
বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত । তিনি বলেন £ তুমি স্বস্থানে থাক 
এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ। 
আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি গরীব অর্থাৎ আতার 
রিওয়ায়াত হিসাবে, তিনি আমর ইবনে আবু সালামা থেকে রিওয়ায়াত করেন। 
Ad, AC At Lo LIL UC of fl 2 Ln le US 
CES IE ASHI MES BL LLG PUI 
Ab SIME INES aig rts Cin cdr 
(Maths 
৩১৪৪ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের ছয় মাস পর্যন্ত এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি ফজরের নামাযের 
জন্য ফাতিমা (রা)-র ঘরের সামনে দিয়ে অতিক্রমকালে বলতেন £ “হে আহলে 
বাইত! . তোমরা নামায কায়েম কর। আল্লাহ চান, তোমাদের নবীর ঘরের 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৭৫ 
লোকদের মধ্য থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে 
পবিত্র করতে” (আ, হা)। 

আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আমরা 
কেবল হাম্মাদ ইবনে সালামা-আইশা (রা) সূত্রে এ হাদীস জানতে পেরেছি। এ 
অনুচ্ছেদে আবুল হামরাআ, মাকিল ইবনে ইয়াসার ও উন্মু সালামা (রা) থেকেও 
হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩১৪৫। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ গোপন করতেন তাহলে এই অংশ 


গোপন করতেন (অনুবাদ) £ “স্বরণ কর, যার প্রতি আল্লাহ (ইসলাম গ্রহণ করার) 
অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার উপর (দাসত্বমুক্ত করে) অনুগ্রহ করেছেন 
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৩৭৬ জামে আত-তিরমিযী 


আপনি তাকে বলেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্‌কে 
ভয় কর । আপনি আপনার মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রেখেছেন, তা আল্লাহ 
প্রকাশ করে দিচ্ছেন। আপনি লোকভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহ্‌কে ভয় করা 
আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত । পরে যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে 
বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে (যয়নবকে) আপনার নিকট বিবাহ 
দিলাম, যেন মুমিনদের পোষ্য পুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ সূত্র ছিন্ন করলে সেই 
সব নারীদের বিবাহ করায় মুমিন লোকদের কোন অসুবিধা না থাকে । আল্লাহ্র 
নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে” (৩৩ £ ৩৬, ৩৭) । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে: (যয়নবকে) বিবাহ 
করলেন তখন লোকেরা বলতে লাগল, তিনি নিজের পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ “মুহাম্মাদ 
তোমাদের পুরুষ লোকদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং আল্লাহ্র রাসূল ও সর্বশেষ 
নবী” (৩৩ £ ৪০) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পোষ্য পুত্র 
বানিয়েছিলেন। তিনি (যায়েদ) তখন বালক ছিলেন। তিনি তার কাছে থাকলেন 
এবং ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠলেন । তাকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ বলে ডাকা হত । এর 
পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন ঃ “পোষ্য পুত্রদেরকে তোমরা 
তাদের পিতার সাথে সম্পর্ক সূত্রে ডাকো, এটা আল্লাহ্র কাছে অধিক ন্যায়সংগত । 
আর তাদের পিতৃপরিচয় তোমরা যদি না জান, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই 
এবং সাথী” (৩৩ £ ৫) । অর্থাৎ অমুক অমুকের বন্ধু এবং অমুক অমুকের ভাই । 
এটাই আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায়সংগত কথা অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে অধিক ন্যায়ানুগ 
কথা (মু) । 

অপর এক সূত্রে এ হাদীস দাউদ ইবনে আবু হিন্দ থেকে, তিনি শাবী থেকে, 
তিনি মাসরূক থেকে, তিনি আইশা (রা) থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। 
আইশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ 
গোপন করতেন, তবে এই আয়াত গোপন করতেন £ “যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে 
বলেছিলে, যার প্রতি আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে....” আয়াতের শেষ 
পর্যন্ত । এ সূত্রে হাদীসটি বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়নি। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৭৭ 
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৩১৪৬ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যদি ওহীর কোন অংশ গোপনকারী হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি এই 
আয়াত গোপন করতেন (অনুবাদ) $ “যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলে যার প্রতি 
আল্লাহ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে:...” (৩৩ $ ৩৬-৭) শেষ পর্যন্ত (মু) ।' 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।' 


LEE hr G2 Sl Le ES LSS Es r\sv 
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৩১৪৭ । ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে 
হারিসা না ডেকে বরং যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ ডাকতাম । অবশেষে নাযিল হল ঃ$ 
“.তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো । এটাই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক 
ন্যায়সংগত " (৩৩ ৪ ৫) (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
ELLIE ES dE dE NEA 
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৩১৪৮ । আমের আশ-শাবী (র) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি আল্লাহ্‌র বাণী ৪ “মুহাম্মাদ 
তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন” (৩৩ £ ৪০) সম্পর্কে বলেন, এ 


আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ৪ তোমাদের 'মাঝে তাঁর কোন পুত্র সন্তান জীবিত 
থাকবেনা। 
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৩৭৮ : জামে আত-তিরমিধী 


eae SLL, EPL fj) খ। ib IS As 55 
+ ঠা (LO 


z ONE SEE TE REE SE 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন £ আমি প্রতিটি বিষয় পুরুষদের জন্যই 
উল্লেখিত দেখতে পাচ্ছি ।. অথচ কুরআনে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে কোন বিষয়ে 
আলোচনা. দেখছি না:।,:তখন এই আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) 8 “নিশ্চয় যেসব 
পরুষ ও স্ত্রীলোক মুসলমান, মুমিন, আল্লাহ্‌র অনুগত, সত্য পথের পথিক, ধৈর্যশীল, 
আল্লাহ্‌কে ভয়কারী, দান-খুয়রাতকারী রোযা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের 
হৈফাজতকারী এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী, আপ্রাহ তাদের জন্য 
ক্ষমা. মহাপুরস্কার রেখেছেন” (৩৩ ৪ ৩৫) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। উল্লেখিত সৃৱেই কেবল আমরা 
ONE LE 
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"৩3৫০. আনাস রো) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যখন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ 

(রা) ন্মম্র্কে এ.আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “তুমি (নবী) নিজের মনে সে কথা 
লুকিয়ে রের্েছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন" (৩৩৪.৩৭), তখন 
যায়েদ (রা) .অভিযোগ রুরতে এলেন. ৷ তিনি যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত 
করেনু এরঃ. নবী, সল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চান। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন £ “তোমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে রাখ এবং 
আল্লাহ্‌কে ভয় কর” (৩৩ £৩৭) (আ, বু) । 

“ } আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৭৯ 
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(অনুবাদ) 8 “অতঃপর যায়েদ যখন তার (যয়নবের) সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করল 
তখন আমরা তাকে (যয়নবকে) তোমার নিকট. বিঝহ দিলাম,” .তথম যয়মব বিনতে 
জাহ্‌শ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্্রীদের সামনে গর্বভরে বলতেন, 
তোমাদেরকে তোমাদের পরিবারের লোকে বিবাহ দিয়েছেন, আর আমাকে বিবাহ 
দিয়েছেন সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ তাআলা (বু) ৷ 2 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।। 
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‘৩১৫২ । আৰু তালিব-কন্যা উন্ম হানী (রা) থেকে বণিজ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ ফরার প্রস্তাব পাঠান । 
আমি তাকে নিজের অপারগতা জানালাম । তিনি আমার ওজর. কবুল: করলেন । 
অতঃপর আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল. করেন (অনুবাদ) £ “হে নবী! আমরা 
করেছ এবং সেই মহিলাদেরকেও (হালাল করেছি),..যারা আল্লাহ্র দেয়া: দাসীদের 
মধ্য থেকে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়েছে, তোমার. সেই চাচাতো; ফুফাতো-ও 
মামাতো বোনদেরকেও (হালাল করেছি), যারা তোমার সাথে হিজরত করে এসেছে, 
সেই মুমিন মহিলাকেও, যে নিজেকে নবীর জন্য. হেবা: করে,.যদি নবী তাকে বিবাহ 
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৩৮০ জা:ম আত-তিরমিযী 


করতে চায় । এই সুবিধাদান বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্যান্য ঈমানদার লোকদের 
জন্য নয়” (৩৩ £ ৫০) ৷ রাবী (উম্মু হানী) বলেন, এ কারণেই আমি তার জন্য 
হালাল ছিলাম না কেননা আমি তাঁর সাথে হিজরত করিনি, আমি ছিলাম 
তুলাকাভুক্ত 1৫৫ 
৷ আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আমরা কেবল উল্লেখিত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি। 
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: ৩১৫৩ ৷ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে হিজরতকারিনী মুমিন স্ত্রীলোকদের ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহ 
করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব আল্লাহ তাআলা বলেছেন £ “এরপর তোমার 
জন্য কোন নারী হালাল নয় এবং তোমার শ্্রীদের পরিবর্তে তপর স্ত্রী গ্রহণ করারও 
অনুমতি নাই, যদিও তাদের রূপ সোন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ বরে। অবশ্য তোমার 
অধিকারভূক্ত দাসীদের ব্যাপারে এ বিধান প্রযোজ্য নয়” (৩৩ £ ৫২) । আল্লাহ 
তাআলা তোমাদের মুমিন দাসীদের হালাল. করেছেন। “এবং সেই মুমিন নারীকেও 
লে কা মে) যে ছা দর গথা হা ক 000 00) 
বৰল লিল দিন হল বহক মনন কলন কন কল যন 
পরাজিতদেরকে বন্দী বা দাসে পরিণত না করেই মুক্ত ঘোষণা করা হয় (অনু.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৮১ 


হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন ঃ “কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার সমস্ত কাজ 
নিচ্ফল হবে এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে” (সূরা আল-মাইদা £ ৫) । মহান 
আল্লাহ আরো বলেন ৪ “হে নবী ! আমরা তোমার জন্য হালাল করেছি তোমার সেই 
স্ত্রীদের যাদের মোহরানা .তুমি পরিশোধ করেছ, সেই মহিলাদেরকেও যারা আল্লাহ্র 
দেয়া দাসীদের মধ্য থেকে তোমার মালিকানাভুক্ত হয়.... এই বিশেষ সুবিধা কেবল 
তোমাকেই দেয়া হয়েছে, মুমিনদেরকে নয়” (৩৩ £ ৫০) । এ ছাড়া অন্য সব ধরনের 
মহিলাদের হারাম করা হয়েছে। 

আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আমরা' কেবল আব্দ ইবনে হুমাইদের 
রিওয়ায়াত হিসাবেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আমি. আহমাদ ইবনুল হাসানকে 
বলতে শুনেছি, ইমাম আহ্‌্মাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, শাহ্‌র ইবনে হাওশাবের 
সূত্রে আবদুল হামীদ ইবনে বাহরামের বর্ণিত হাদীসে আপত্তির কিছু নেই । 
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"৩১৫৪ । আইশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ইন্তিকালের পূর্বেই এ সব স্ত্রীলোক তার জন্য হালাল করা হয় (আ, না) । 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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EE STE 35 53005 
৩১৫৫ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম ৷ তিনি তার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর 


ঘরের দরজায় এসে দেখেন যে, তার ঘরে কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তায় লিপ্ত । 
তিনি ফিরে গেলেন এবং নিজের কিছু কাজ করলেন । কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তিনি 
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৩৮২ জামে.আত-তিরমিধী 


পুনরায় ফিরে এলেন ।.তার ঘরে লোকেরা তখনো আলাপে রত্ত ছিল । তিনি: এবারও 
ফিরে গেলেন এবং নিজের কিছু কাজ করলেন । তিনি আবার তার ঘরের দিকে 
রওয়ানা হলেন। এতক্ষণে তারা সেখান থেকে চলে গেছে । রাবী বলেন, তিনি ঘরের 
মধ্যে প্রবেশ করে আমার ও তার মাঝে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। রাবী বলেন, 
আমি এ ঘটনা আবু তালহা (রা)-র কাছে বর্ণনা করলাম । তিনি বলেন, তুমি যা 
বলছ তা যদি ঠিক হয়, তবে এ প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই কোন আয়াত নাযিল হবে। রাবী 
বলেন, এই প্রেক্ষিতেই পর্দা সম্পর্কিত আয়াত (৩৩ £ ৫৩-৫৫). বাযিল হয়৷ 

‘আবু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। আমর 
ইবনে সাঈদ ‘আসলা’ নামেও কথিত । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৮৩ 
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৩১৫৬ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করলেন এবং নিজের ঘরে গেলেন। রাবী 
বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইম (রা) হাইস (খেজুর, ঘী ও ছাতু সহযোগে এক প্রকার 
মিষ্টান্ন) তৈরি করলেন । তিনি একটি বারকোষে তা রেখে বলেন; হে' আনাস! এটা 
নিয়ে নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাও ৷ তাকে বল, ‘এটা আমার মা 
আপনার জন্য পাঠিয়েছেন. তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য একটি নগণ্য উপঢৌকন । 
রাবী বলেন, আমি এই 'হাইস' নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে গেলাম এবং বললাম, আমার মা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তিনি 
বলেছেন, এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য যৎসামান্য উপহার । তিনি বলেন 
8 এটা রাখ । অতঃপর তিনি বলেন: ঃ ভুমি গিয়ে অমুক, অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে 
এবং পথিমধ্যে যাদের সাথে তোমার সাক্ষাত হবে তাদেরকেও দাওয়াত দিয়ে নিয়ে 
আস । তিনি কয়েক ব্যক্তির নামও বলে দিলেন। 

আনাস (রা) বলেন, তিনি যাদের নাম উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন এবং 
পথিমধ্যে আমার সাথে যাদের দেখা হয়েছে আমি তাদের সবাইকে দাওয়াত করে 
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নিয়ে এলাম । অধঃস্তন রাবী জাদ আবু উসমান বলেন, আবমি আনাস (রা)-কে 
জিজ্ঞেস করলাম, তাদের মোট সংখ্যা কত ছিল? তিনি বলেন, প্রায় তিন শত । 
আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন £ হে 
আনাস! হাইসের বারকোষ নিয়ে এসো । আনাস (রা) বলেন, দাওয়াতকৃত লোকেরা 
এলে তাদের ভীড়ে চত্বর ও হুজরা ভরে গেল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ দশ দশজন করে বৃত্তাকারে বসাও এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন 
নিজের কাছের খাবার খায়। রাবী বলেন, লোকেরা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করল । 
একদল খেয়ে চলে গেলে'অপর দল খেতে বসত । এভাবে সবাই আহার করল । 
'রাবী.বলেন, তিনি আমাকে বলেন $ হে আনাস! বারকোষ তুলে নিয়ে যাও । আনাস 
(রা) বলেন, আমি তা উঠিয়ে নিলাম, কিন্তু বলতে পারব না, যখন আমি হাইসের 
বারকোষ রেখে ছিলাম তখন কি তাতে বেশি হাইস ছিল না যখন তুলে নিলাম তখন 
বেশী ছিল! 
আনাস. (রা) বলেন, দাওয়াতকৃতদের কতক আলাপে রত লোক রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসে রইল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের বিদায় হওয়ার অপেক্ষায় বসে রইলেন ৷ তাঁর স্ত্রী দেয়ালের দিকে 
মুখ করে বসে রইলেন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 
একটি বিরক্তিকর বোঝা হল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে গিয়ে 
তার মহিলাদের সালাম করলেন, অতঃপর পুনরায় ফিরে এলেন । তারা যখন লক্ষ্য 
করল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসছেন, তখন তারা 
অনুভব করল যে, তারা তার জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে পড়েছে। অতএব তারা 
সকলে উঠে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এসে পর্দা ছেড়ে দিয়ে হুজরায় প্রবেশ করেন । আমি হুজরার মধ্যে (পর্দার এ পাশে) 
বসে থাকলাম । কিছুক্ষণ পর তিনি বের হয়ে আমার কাছে এলেন। তখন নিম্নের 
আয়াতগুলো নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের 
হয়ে গিয়ে লোকদের সামনে পাঠ করলেন (অনুবাদ) ৪ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরের মধ্যে ঢুকে যেও না 
এবং খাওয়ার জন্য এসে অপেক্ষায় বসে থেকো না। যদি তোমাদের খাওয়ার জন্য 
দাওয়াত দেওয়া হয় তবে অবশ্যই আসবে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ করার সাথে 
সাথে সরে পড়বে এবং কথাবার্তায় মশগুল হবে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ 
নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে 
লজ্জা বোধ করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে 
পর্দার আড়াল থেকেই তাদের নিকট তা চাও । তোমাদের এবং তাদের অন্তরের 
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পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটাই উত্তম পন্থা ৷ আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার 
মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো জায়েয নয়। এটা 
আন্লাহ্র নিকট অতি বড় গুনাহ” (৩৩ £ ৫৩) । 

জাদ (র) বলেন, আনাস (রা) বলেছেন, আমিই সকলের আগে এ আয়াত 
সম্পর্কে অবগত হই এবং সেদিন থেকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
স্ত্রীগণ পর্দা করেন (বু, মু, না) 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । জাদ হলেন উসমানের পুত্র । 
তাকে দীনারের পুত্রও বলা হয়। তার উপনাম আবু উসমান আল-বসরী ৷ হাদীস 
বিশারদদের্‌ মতে তিনি সিকাহ রাবী । ইউনুস ইবনে উবাইদ, শোবা ও হাম্মাদ ইবনে 
যায়েদ (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন । 
url or i > ELEY nis ee EHS. Y\NoVv 
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৩১৫৭ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করলেন ৷ তিনি 
লোকদেরকে বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠান । আমি 
লোকদের আহারের দাওয়াত দিলাম । লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে চলে 
গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইশা (রা)-র ঘরের দিকে 
গেলেন তিনি দুই ব্যক্তিকে বসা দেখে পুনরায় ফিরে এলেন । অতঃপর লোক দু'টি 
উঠে চলে গেল । মহান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা 
বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না এবং খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকো 
না। তবে তোমাদের খাওয়ার দাওয়াত করা হলে তোমরা অবশ্যই আসবে, কিন্তু 
খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরে পড়বে এবং কথাবার্তায় মশগুল হবে 
না” (৩৩ ৪ ৫৩) (বু মু) । 
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আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসে একটি দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে । বাইয়ানের রিওয়ায়াত 
হিসাবে এটা হাসান ও গরীব হাদীস ৷ সাবিত (র) আনাস (রা)-র সূত্রে এ হাদীস. 
দীর্ঘাকারে বর্ণনা করেছেন। 
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৩১৫৮ ৷ আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইাঁহ ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন । আমরা এ 
সময় সাদ ইবনে উবাদার মজলিসে উপস্থিত ছিলাম ৷ বাশীর ইবনে সাদ (রা) তাকে 
বলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার উপর দুরূদ পাঠ করার জন্য আমাদের নির্দেশ 
দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠ করব? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন এমনকি আমাদের মনে হল, আমরা 
যদি তাকে প্রশ্ন না করতাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ তোমরা বল- 

“আল্লাহুমা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা 
আলা আলে ইবরাহীম, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন . 
কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ফিল আলামীন । ইর্বাকা হামীদুম মাজীদ ।” 
আর সালাম তো তোমরা ইতিপূর্বে জেনে নিয়েছ (আ, দা, না, মু) 
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আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ অনুচ্ছেদে আলী, আবু 
হুমাইদ, কাব ইবনে উজরা, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ. শ্াঢু 4।ঈদ, যায়েদ ইবনে 
খারিজা বা জারিয়া এবং বুরাইদা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 


1 AT AT ood2 ASA 8 - ad? Pad Az ৰ - 

ae of SF FF Bl nC ae aes On ৬.০২ 
॥ 4+ 44 "1"" Kaz. 54 - ০ + 244-2 A 1A 2.83 92. 
ul 3 ale abt Lo dl 8 np Lal be ne Mar 
AA sr A IA- AA VS BAS APE I ONE EER HE KE 
clit Ah psn b > 55D SU 
ATA Ra" PLATT OMEGA AAA OETA 
El oe cs GIG LS Cn tm ofS [30 
sand aid BB or Gil sc IAs sc G a 
a aire S10 eo 7 Dob SILL DN LL en Ll aly 
4 EA dB এ Ad FAC LT 2,8 AT" ALS ASL 
Ee se Hl Ley >) Lx I lal 2 ls [JG 


“<1 র্‌ ত ০50 1-481" + EEE lh OEE EAE 
EL ain Le Alb LSU aU IL tL Lol 
হ Bes 4 ss Bere i BAB oe EE BS 2 ES EE LAs 
Lo RS en PS Le does ood Pil AS las ne 
$ Baahar As EE) ee ন্‌ EXSY 2A 4 টি চট 0: ah 
afl US Ul osl UUs 3 LSA Se 
/ LA LAL 


Le Al sib) ~~) 45 EU LSU, JU Ld 


fF Az A £ cA4 A EECA এব A&A Lee ০ 5 PRAT 
Las Got GN as #1 Le LAT 2G of DLS law 


“নু {AS +8 


MG ue BEG B335G § LET 2b) OG 35 WSS 
$ । ড 

SAE EGBG 

৩১৫৯ । আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা 
করেন £ মূসা আলাইহিস সালাম খুবই লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের দেহ 
খুব ভালো করে ঢেকে রাখতেন । শরমের কারণে তার শরীরের চামড়ার কোন 
ংশই দেখা যেত না । বনী ইসরাঈলের দুষ্ট প্রকৃতির কয়েক ব্যক্তি তাকে 
বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত ৷ এরা বলত, তার এভাবে শরীর ঢেকে রাখার কারণ তার 
শরীরের চামড়ায় কোন দোষ আছে অথবা তার শরীরে ধবল রোগ আছে অথবা তার 
অণ্ডকোষ খুব বড় অথবা অন্য কোন দোষ আছে । আল্লাহ তাদের এসব অপবাদ 
থেকে তাকে মুক্ত করার ইচ্ছা করলেন । মূসা আলাইহিস সালাম এক দিন একাকী 
নিজের কাপড়-চোপড় খুলে তা একটি পাথরের উপর রেখে গোসল করতে 
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৩৮৮ জামে আত-তিরমিযী 


নামলেন ৷ গোসলশেষে তিনি কাপড় নেয়ার জন্য উঠে এলে পাথরটি তার কাপড়সহ 
দৌড়াতে থাকে ৷ মূসা আলাইহিস সালাম নিজের লাঠি তুলে নিয়ে পাথরের পিছে 
পিছে ছোটেন এবং বলতে থাকেন $ হে পাথর! আমার কাপড় ফিরিয়ে দাও, হে 
পাথর! আমার কাপড় ফিরিয়ে দাও । এই বলে পাথরের পিছু ধাওয়া করতে করতে 
তিনি বনী ইসরাঈলের একটি দলের কাছে পৌঁছে গেলেন । তারা তাকে সম্পূর্ণ 

ংগ দেখতে পেল । তারা তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষ্ঠ সুন্দর দেখল ৷ তিনি তাদের 
অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তাও তারা দেখে নিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ পাথর থেমে গেল এবং তিনি তার বস্ত্র নিয়ে পরিধান করলেন। 
তিনি নিজের লাঠি দিয়ে পাথরটিকে আঘাত করতে লাগলেন। আল্লাহ্র শপথ! 
পাথরের উপর তার লাঠির আঘাতের তিন, চার অথবা পাচটি দাগ এখনও অবশিষ্ট 
আছে । এ প্ৰসঙ্গেই আল্লাহ তাআলার ফরমান $ “হে ঈমানদারগণ! যেসব লোক 
মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল তোমরা তাদের মত হয়ো না । আল্লাহ তাদের বানানো 
কথাবার্তা থেকে তার নির্দোষিতা প্রমাণ করেন তিনি আল্লাহ্র কাছে সম্মানের পাত্র 
ছিলেন” (৩৩ £ ৬৯) (বু, মু) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ এ হাদীসটি আবু হুরায়রা (রা)- 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে একাধিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। 


৩৪. সূরা সাবা 
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বওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৮৯ 
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৩১৬০ । ফারওয়া ইবনে মুসাইক আল-মুরাদী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, 
আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র 
‘রাসূল! আমার সম্প্রদায়ের যেসব লোক অগ্রসর হয়েছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে) 
তাদেরকে নিয়ে আমি কি আমার সম্প্রদায়ের পিছে পড়া লোকদের (ইসলাম 
প্রত্যাখ্যানকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না ? রাবী বলেন, তিনি আমাকে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন এবং আমাকেই আমীর নিযুক্ত করলেন । আমি 
তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন ঃ 
গুতাইফী কোথায়? তাকে জানানো হল যে, আমি চলে গেছি। রাবী বলেন, তিনি 
আমার পিছে পিছে এক ব্যক্তিকে আমাকে পুনরায় ডেকে নেয়ার জন্য পাঠান । আমি 
যখন ফিরে আসি তখন তিনি তাঁর সাহাবা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি 
বলেন ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিবে। 
তাদের মধ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তা তুমি অনুমোদন করবে । আর যে ব্যক্তি 
"ইসলাম গ্রহণ. করবে না, আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের বিক্ুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। 

রাবী বলেন, অতঃপর সাবা সম্পর্কে যা নাযিল হওয়ার ছিল তা নাযিল হয়। এক 
ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাবা কি, কোন এলাকার নাম না কোন স্ত্রীলোকের 
নাম? তিনি বলেন £ কোন এলাকারও নাম নয় বা কোন স্ত্রীলোকেরও নাম নয়, বরং 
একটি পুরুষ লোকের নাম । তার ওঁরসে আরবের দশজন লোক জন্মগ্রহণ করে। 
তাদের ছয়জন ইয়ামানে (দক্ষিণ দিকে) এবং চারজন সিরিয়ায় (বা দিকে) বসতি 
স্থাপন করে। বা দিকের লোকদের নাম হল $ লাখম, জুযাম, .গাসসান ও আমিলা 
(গোত্ৰ)। আর ডান দিকে গড়ে উঠা গোত্রগুলোর নাম হল £ আয্দ, আশতআরী, 
হিময়ার, কিনদা, মাযহিজ ও আনমার ৷ এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আনমার গোত্রের লোক কারা? তিনি বলেন £ খাসআম ও বাজীলা গোত্রের লোকেরা 
এদের অন্তর্ভুক্ত (আ, দা) ৫১ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান । 
৫৬. এ হাদীসে ৩৪ £ ১৫ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)। 
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৩৯০ জামে আত-তির। 
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৩১৬১ । আৰু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লান্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ আল্লাহ তাআলা যখন আসমানে কোন নির্দেশ জারী করেন, তখন 
ফেরেশতারা এই নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনার্থে ভয় ও বিনস্রতার সাথে 
নিজেদের পাখায় আওয়াজ করে৷ মনে হয় যেন পাখাগুলো শিকলের ন্যায় মসৃণ 
পাথরের উপর আঘাত করছে । তাদের মন থেকে ভীতির ভাব ত্রাস পেলে তারা 
একে অপরকে জিজ্ঞেস করেন £ “তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন? তারা বলেন, 
তিনি সঠিক বলেন। তিনি তো অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ” (৩৪ £২৩) ৷ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ৪ শয়তানেরা তখন একে অপরের নিকট সমবেত হয় 
(উৰ্ধ জগতের কথা শুনার জন্য) (বু, দা, ই)। 
__ আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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্‌ আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৯১ 
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৩১৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এক দল সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি 
উক্কা পতিত হল এবং আলোকিত হয়ে গেল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ এরূপ উলকাপাত হতে দেখলে তোমরা জাহিলী যুগে কি 
বলতে? তারা বলেন, আমরা বলতাম, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হবে অথবা কোন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম হবে (এটা তারই আলামত) ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ কোন ব্যক্তির মৃত্যু অথবা জন্মগহণের আলামত হিসাবে এটা 
পতিত হয় না, বরং. মহা বরকতময় ও মহিমান্বিত নামের অধিকারী আমাদের 
প্রতিপালক যখন কোন নির্দেশ জারী করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা 
তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। অতঃপর তাদের নিকটতম আসমানের 
অধিবাসীরা তাসবীহ পাঠ করতে থাকে, অতঃপর তাদের নিকটতম আসমানের 
অধিবাসীরা তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। এভাবে তাসবীহ ও মহিমা ঘোষণার ধারা 
এই আসমানে এসে পৌছে যায়। অতঃপর ষষ্ঠ আসমানের অধিবাসীরা সপ্তম 
আসমানের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তারা তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করেন। 
এভাবে প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীরা তাদের উপরের আসমানের অধিবাসীদের 
অনুরূপভাবে জিজ্ঞেস করেন। এভাবে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে এ খবর পৌছে 
যায়। শয়তানেরা কান লাগিয়ে এ তথ্য শুনবার বা সংগ্রহ করবার জন্য ওঁৎ পেতে 
থাকে। তখন এদের উপর উলকা নিক্ষেপ করা হয়। এরা কিছু তথ্য এদের 
সহগামীদের কাছে পাচার করে। এরা প্রথম অবস্থায় যা সংগ্রহ করে তা তো সত্য, 
কিন্তু পরবর্তীারা এতে আরো যোগ-বিয়োগ করে (আ, মু )। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । ইমাম যুহরী (র) এ হাদীস 
আলী ইবনে হুসাইনের সূত্রে এবং তিনি একদল আনসার সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। তারা বলেছেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 


৩৫. সূয়া আল-মালাইকা (আল-ফাতির) । 
- 2 29.2, ccs AIS. 2 AS Al, oie 
ES IE LS En Le in Fl Go rN 
2 4 A 1A 382 


১০ লা, Ae AAI Lt Go hls So 
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৩৯২ জামে আত-তিরমিধযী 


2-8 EE AIA 4 Ad sida Ac Sees cA 
dead oe Sl UL Lal be BUS tn JE) be SIS Ll 
Pd PA Ed . / “ন -# z / # 
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৩১৬৩ । আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ্র বাণী £ “অতঃপর 
আমাদের বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করা লোকদেরকে আমরা এই কিতাবের 
উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। তাদের কেউ নিজেদের উপরই যুলুমকারী হয়েছে, কেউ 
মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কেউ আল্লাহ্র অনুমতিক্ৰমে নেক কাজসমূহে 
অগ্রগামী হয়েছে” (৩৫৪ ৩২) ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ এ 
আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণীর লোক একই মর্যাদা সম্পন্ন এবং এরা সকলেই জান্নাতী 
(আ) 1৫৭ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ও হাসান। 


৩৬. সূরা ইয়াসীন 


ALAS SAS IAL 7 A -48- 8 A 7 AA BIB, 3 ie 


+4 0 JG Sl i lor il 8 sl i be 
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J 005 CAGE IF CUES, SEN SUD HY 
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৩১৬৪ । আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বনু সালমা 
গোত্রের বসতি মদীনার এক প্রান্তে ছিল । তারা সেখান থেকে তাদৈর বসতি তুলে 
মসজিদে নববীর কাছে চলে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত 
নাযিল হয় (অনুবাদ) £ “আমরা নিশ্চয়ই মৃতকে জীবস্ত করি এবং তারা যা অগ্রে 
প্রেরণ করে আর যা পশ্চাতে রেখে যায় তা আমরা লিখে রাখি” (৩৬ $ ১২)। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হচ্ছে। 
(অতএব তারা বসতি স্থানান্তর করেনি) । I 
৫৭. এই তিন শ্রেণীর লোকই মুসলামন । এদের সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনে 
সূরা আল-ফাতির-এর ৫৫ ও ৫৬ নং টীকা অধ্যয়ন করা যেতে পারে (অনু.)। 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৯৩ 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । আবু সুফিয়ানের নাম তরীফ 
আস-সাদী। 


ll bE Sl os le Yl ES GS No 
he ab | IE Go ICES IG 05 Cl Ge al 
BULGES. AE lt Le ttl IG Le As a3 Yl 
SES ডে ডে IG el de DEL IG dh LA 
by URS cb LS 5 SATU Bs 5 GG W555 

abl AE Es WIG YES WS) GIG Gn 


৩১৬৫ ৷ আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, সূর্যাস্তের সময় আমি 
মসজিদে প্রবেশ করলাম ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (মসজিদে) 
বসা ছিলেন । তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! তুমি কি জান, এটা (সূর্য) কোথায় যায়? 
রাবী বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন তিনি বলেন ঃ$ 
এটা গিয়ে সিজদার অনুমতি প্রার্থনা করে তাকে সিজদার অনুমতি দেয়া হয়। এমন 
এক দিন আসবে যখন তাকে বলা হবে, তুমি যেখানে এসেছ সেখান থেকে উদিত 
হও। অতএব তা অস্ত যাওয়ার স্থান দিয়ে উদিত হবে । রাবী বলেন, অতঃপর তিনি 
পাঠ করেন £ “এটাই তার গন্তব্য বা নির্দিষ্ট মঞ্জিল'' (৩৬ £ ৩৮) । রাবী বলেন, এটা 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কিরাআত (বু, মু, দা, না) 1৫৮ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


৩৭. সূরা আস-সাফৃফাত 
SE. 2 EES ~~ Hae 2 LS CES YN 


EAA FE 
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~~ 12555): DOT ee bs Sh BUY CIN 
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৫৮. হাদীসটি ২১৩২ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.)। 
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৩৯৪ জাযে আত-তিরমিযী 


৩১৬৬ । আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ যে ব্যক্তি কোন লোককে কোন মতবাদের 
দিকে ডেকেছে, তাকে কিয়ামতের দিন থামানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে 
সেদিকে ডেকে থাকলেও ৷ তাকে তার আহ্বানের পরিণতি ভোগ না করিয়ে রেহাই 
দেয়া হবে না। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহ্র, কিতাবের এই আয়াত পাঠ করেন 
(অনুবাদ) £ “এই লোকদের একটু থামাও, এদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার 
আছে। তোমাদের কি হল, তোমরা এখন পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আস মনা 
কেন” (৩৭ £ ২৪-২৫)? 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 

#2 A, AS IIASA con hs AS IAB Li 


ee oH 235 GF ple 2 ADD CS Ao 2 oe Ui. \ NV 
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৩১৬৭ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ তাআলার বাণী £ “আমরা তাকে 
(ইউনুস) এক লাখ বা ততোধিক লোকের কাছে পাঠালাম'' (৩৭ 8 ১৪৭) সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলাম ৷ তিনি বলেন £ এক লাখ বিশ হাজার । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । 


এড 2" FAIL ils Ls 4 SAIS. ie 
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৩১৬৮ ৷ সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ “আমরা তার 
(নূহের) বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখলাম বংশপরম্পরায়" (৩৭ ৪ ৭৭).। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ৪ এরা হল হাম, সাম ও 
ইয়াফিস । 
আবু ঈসা বলেন, ‘তা’ অথবা ‘সা’ অক্ষর সহযোগে ইয়াফিত-ও বলা হয় এবং 
ইয়াফিস-ও বলা হয়, ইয়াফুসও বলা হয়। এ হাদীসটি হাসান ও গরীব । 
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আবওয়াৰু তাফসীরিল কুরআন ৩৯৫ 


ACA AS ALS FABIA 48° 3 Lf dF 2A A বু « 
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e Ed Ed - e bd Ed 
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৩১৬৯ । সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেন £ঃ আরবদের আদি পিতা সাম, হাবশীদের (আবিসিনীয়দের) আদি পিতা হাম 
এবং রূমীয়দের (বাইজানটাইনদের) আদি পিতা ইয়াফিস (আ, হা)। 


৩৮. সূরা সাদ 
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৩১৭০ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, আবু তালিব অসুস্থ 
হয়ে পড়লে কুরাইশরা তার কাছে আসে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও 
আসেন । আবু তালিবের কাছে এক ব্যক্তির বসার মত জায়গা ছিল। আবু জাহল 
তাকে নিষেধ করতে উঠে রাবী বলেন, এসব লোক আবু তালিবের কাছে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। আৰু তালিব 
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৩৯৬ জামে আত-তিরমিযী 


বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে কি চাও ? তিনি বলেন £ আমি 
তাদের কাছে একটি বাক্য মেনে নেয়ার আশা করছি । তারা এটা মেনে নিলে 
আরবরা তাদের অনুগত হবে এবং অনারবরা তাদেরকে জিযিয়া দিবে । আবু তালিব 
বলেন, একটি বাক্য? তিনি বলেন £ হা, একটি বাক্য । তিনি পুনরায় বলেন $ হে 
চাচা! আপনারা বলুন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" । তারা বলল, শুধু একজন মাত্র মাবৃদ? 
“এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীতের জাতিসমূহের কাছে শুনিনি? এটা একটা 
মনগড়া উক্তিমাত্র'' (৩৮ £ ৭) ৷ রাবী বলেন, তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত 
নাযিল হয় ৪ 

সা-দ। উপদেশে পূর্ণ কুরআনের শপথ! বরং এই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী 
লোকেরাই চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত । এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত 
জাতিকেই না ধ্বংস করেছি। তখন তারা চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু তখন আর 
রেহাই পাওয়ার সুযোগ ছিল না :.......... এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীতের 
জাতিসমূহের কাছে শুনিনি! এটা একটা মনগড়া কথামাত্র "(৩৮ £ ১-৭) (আ, না, 
বা, হা)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
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আবওয়াবু তাফসীরিল কুরআন ৩৯৭ 
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“Yr, fa iN, cl Lb, 

৩১৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আজ রাতে আমার মহান ও বরকতময় প্রভু 
সর্বাধিক সুন্দর চেহারায় আমার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছেন। রাবী বলেন, আমার মতে 
তিনি বলেছেন ঃ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে । অতঃপর তিনি বলেন ঃ$ হে মুহাম্মাদ! তুমি 
কি জান, এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা (নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতারা) কি 
নিয়ে ঝগড়া করছে?৫৯ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি. ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ আমি বললাম 
না । তিনি তার কুদরতী হাত আমার দুই কাধের মাঝখানে রাখলেন । এমনকি আমি 
আমার দুই স্তনের বা বুকের মাঝে এর শীতলতা অনুভব করলাম । আসমান-জমীনে 
যা কিছু ঘটছে আমি তা অবগত হলাম । তিনি বলেন £ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি জান, 
এ সময় উচ্চতর জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি বললাম £ হা, 
কাফারাত নিয়ে ঝগড়া করছে। কাফারাত অর্থ “নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা, 
নামাযের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য হেটে যাওয়া এবং কষ্টকর সময়েও 
সুষ্ঠভাবে উযূ করা” । যে ব্যক্তি এসব কাজ করে সে কল্যাণ ও প্রাচূর্যের মধ্যে জীবন 
যাপন করবে, কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং তার জন্মের দিনের মত গুনাহ 
থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ আরো বলেন £ঃ হে মুহাম্মাদ! তুমি নামায 
পড়াকালে এই দোয়া পাঠ করবে $ 

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফিলাল খাইরাতি ওয়া তারকাল মুনকারাতি ওয়া 
হুব্বাল মাসাকীনি ওয়া ইযা আরাদতা বি-ইবা_দিকা ফিতনাতান ফাক্লবিদনী 
ইলাইকা গাইরা মাফতূনিন!” (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভালো কাজ করার, 
খারাপ কাজ পরিত্যাগ করার এবং গরীব-নিঃস্বদের ভালোবাসার মনোবৃত্তি চাই। 
তুমি যখন তোমার বান্দাদের কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করার ইচ্ছা কর, তখন 
আমাকে এই ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমার কাছে উঠিয়ে নাও) । 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন $ দারাজাত ও মর্যাদার স্তর 
বলতে বুঝায় £ সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, মানুষকে আহার করানো এবং 
রাতের অন্ধকারে মানুষ যখন গভীর ঘুমে নিমগু থাকে তখন (তাহাজ্জুদ) 
নামাযপড়া । 

আৰু ঈসা বলেন, রাবীগণ আবু কিলাবা ও ইবনে আব্বাস (রা)-র মাঝখানে 
আরও একজন রাবীর উল্লেখ করেছেন । কাতাদা এ হাদীস আবু কিলাবা-খালিদ 
ইবনুল লাজলাজ-ইবনে আব্বাস (রা) সুত্রে বর্ণনা করেছেন । 
৫৯. ৩৮ $ ৬৯-৭০ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.)। 
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EE EEE NE ECCS TEES 
বলেন £ আমার প্রতিপালক প্রভু সবেত্তিম চেহারায় আমার কাছে আসেন । তিনি 
বলেন £ হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম, হে আমার রব! আমি উপস্থিত, আমি হাযির । 
তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ উর্ধ জগতের অধিবাসীরা কি নিয়ে ঝগড়া করছে? আমি 
জবাব দিলাম, প্রভু! আমি জানি না । তিনি তার হাত আমার উভয় কাধের মাঝখানে 
রাখেন । এমনকি আমি এর শীতলতা আমার উভয় স্তনের মাঝখানে (বুকে) অনুভব 
করি। আমি পূর্ব-পশ্চিমে যা কিছু আছে তা জেনে নিলাম । তিনি বলেন, হে 
মুহাম্মাদ! আমি বললাম, আমি আপনার সামনে হাযির আছি । তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস 
বৃদ্ধি, কাফ্‌ফারাত লাভ, পদব্রজে জামাআাতে যোগদান, কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে 
উষূ করা এবং এক ওয়াক্তের নামায পড়ার পর পরবর্তী ওয়াক্তের নামাযের অপেক্ষায় 
থাকা ইত্যাদি ব্যাপারে তারা ঝগড়া করছে (একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা 
করছে) ৷ যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে সে কল্যাণময় জীবন যাপন করবে, 
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কল্যাণময় মৃত্যুবরণ করবে এবং তার মা তাকে প্রসব করার সময়ের মত নিজের 
গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান এবং উল্লেখিত সনদসূত্রে গরীব ৷ এ হাদীস 
মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে আরো দীর্ঘ আকারে বর্ণিত হয়েছে। তাতে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম ৷ ফলে 
আমার গভীর ঘুম এসে গেল । ঘুমের মধ্যে আমি আমার প্রতিপালকের সুন্দরতম 
চেহারা দেখতে পেলাম । তিনি জিজ্ঞেস করেন, উদ্ধজগতের অধিবাসীরা কি ব্যাপারে 
ঝগড়া করছে......... শেষ পর্যন্ত । 
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৩১৭৩ । মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক দিন ভোরে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের নামায পড়তে 
আসতে বাধাপ্রাপ্ত হন । এমনকি আমরা সূর্য উদিত হয়ে যাওয়ার আশংকা করলাম । 
তিনি দ্রুত বের হয়ে এলেন এবং নামাযে দাড়িয়ে গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর অভ্যাসের বিপরীত) সংক্ষেপে নামায শেষ করেন। তিনি 
সালাম ফিরানোর পর উচ্চ কণ্ঠে আমাদেরকে ডেকে বলেন £ঃ তোমরা যেভাবে 
সারিবদ্ধ অবস্থায় আছ সেভাবেই থাক । অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন £ শোন! ভোরে তোমাদের নিকট আসতে আমি 
কিসে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি তা এখনই তোমাদেরকে বলছি । আমি রাতে (ঘুম থেকে) 
উঠে উষযূ করলাম এবং সামর্থ্যমত নামায পড়লাম । নামাযের মধ্যে আমার তন্রা 
এলে আমি তন্রাচ্ছনন হয়ে পড়লাম । এমতাবস্থায় আমি আমার বরকতময় মহান 
প্রভুকে অতি উত্তম অবস্থায় (স্বপ্নে) দেখলাম । তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি 
বললাম £ প্রভু! আমি হাযির ৷ তিনি বলেন, উদ্ধজগতের অধিবাসীগণ (শীর্ষস্থানীয় 
ফেরেশতাগণ) কি বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম £ প্রভু! আমি অবগত নই । 
মহান আল্লাহ এ কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ আমি তাঁকে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি তার (কুদরতী) হাত 
আমার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে রাখেন । আমি আমার বক্ষস্থলে তার হাতের আঙ্গুলের 
শীতলতা অনুভব করলাম । ফলে প্রতিটি জিনিস আমার নিকট আলোকোস্তাসিত 
হয়ে উঠল এবং আমি. তার পরিচয় জানতে পারলাম । মহান আল্লাহ বলেন, হে 
মুহাম্মাদ! আমি বললাম £ প্রভু! আমি আপনার সমীপে উপস্থিত । তিনি বলেন, 
উর্ধ্বজগতের বাসিন্দাগণ কি বিষয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম ঃ কাফফারাত 
সম্পর্কে (তারা বিতর্ক করছে) ৷ তিনি বলেন, সেগুলো কি? আমি বললাম £ পদব্ৰজে 
নামাযের জামাআতসমূহে উপস্থিত হওয়া, নামাযের পর মসজিদে বসে থাকা এবং 
কষ্টকর অবস্থায়ও উত্তমরূপে উষযূ করা । তিনি বলেন, অতঃপর কি বিষয়ে (তারা 
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বিতর্ক করেছে)? আমি বললামঃ খাদ্যপ্রার্থীকে আহার্যদান, নম্রতার সাথে বাক্যালাপ 
এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে সেই সময় নামায পড়া সম্পর্কে । মহান 
আল্লাহ বলেন, তুমি কিছু চাও আমি বললাম £ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 
উত্তম ও কল্যাণকর কাজ সম্পাদনের, মন্দ কাজসমূহ পরিহারের, দরিদ্রিজনদের 
ভালোবাসার তৌফীক চাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর ও দয়া কর'। তুমি যখন কোন 
সম্প্রদায়কে বিপদে নিক্ষেপের ইচ্ছা করবে তখন তুমি আমাকৈ বিপদমুক্ত রেখে 
তোমার নিকট তুলে নিবে। আমি প্রার্থনা করি তোমার ভালোবাসা লাভের, যে 
তোমায় ভালোবাসে তার ভালোবাসা লাভের এবং এমন কাজকে ভালোবাসার যা. 
তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেয়৷” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন £ স্বপ্নটি অবশ্যি সত্য । অতএব তা পাঠ কর, অতঃপর তা শিখে 
নাও (আ, হা) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আমি মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসমাঈলকে. এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি. বলেন, এ-হাদীস সহীহ । তিনি 
আরো বলেন, ওলীদ ইবনে মুসলিম-আবদুর রহমান ইবনে ইয়াধীদ ইবনে 
জাবির-খালিদ ইবনুল লাজলাজ-আবদূর রহমান ইবনুল আইশ আল-হাদরামী 
(রা)-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসের তুলনায় উক্ত 
হাদীস অধিকতর সহীহ । বরং এই শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সংরক্ষিত নয়। 
ওলীদ তার হাদীসে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন-আবদুর রহমান ইবনে আইশ (রা) 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি ৷ বিশর ইবনে 
বাকর এ হাদীস উক্ত সূত্রে বর্ণনা করেছেন আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে 
জাবির-আবদুর রহমান ইবনে আইশ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে । এটি অধিকতর সহীহ । আবদুর রহমান ইবনে আইশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিছু শুনেননি। | 

৩৯. সূরা আয-যুমার 
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৩১৭৪ । আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত । তিনি 
বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল (অনুবাদ) £ “অতঃপর কিয়ামতের দিন নিশ্চয় 
তোমরা নিজেদের প্রভুর সামনে পরম্পর বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হবে” (৩৯ $ ৩১), 
তখন যুবাইর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পার্থিব জীবনে আমাদের মধ্যে যে 
ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে তার মীমাংশা হওয়ার পর কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে ? তিনি 
বলেন ঃ হাঁ । যুবাইর (রা) বলেন, তাহলে ব্যাপারটি আরো কঠিন হবে (আ, ই) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ।- 


> ntl 3 on Sl CEs is Ur CES N\NVO 
az 538 bs at i 5 ets 
dass Beet HE) on UV) Ec 
EY, Gs ol Fr ATK 
৩১৭৫। আসমা. বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ-'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি 
(অনুবাদ) :£ “হে আমার বান্দাগণ! তোমর। যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, 
আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত অপরাধ দ্ধমা 
করে দিবেন” (৩৯.৪ ৫৩) ৷ তিনি (এ ব্যাপারে) কারো পরোয়া করেন না (আ, হা) ।' 
আবু ঈসা রলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩১৭৬ ৷ আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, ' জনৈক ইহুদী নবী” 
সাল্লান্তাহু আলাইহি ওয়াসান্তামের কাছে এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তাআলা 
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আসমানসমূহ এক আঙ্গুলে, পাহাড়শুলো এক শাহুলে, জমীনসযূহ এক আঙ্গুলে এবং 
অপরাপর সৃষ্টিকে এক আঙ্গুলে ধারণ করে বলবেন £ আমিই য়াজাধিরাজ ৷ রাবী 
বলেন, তার এ কথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, এমনকি 
তাঁর সামনের মাড়ির দাতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল । তিনি বলেন £ “এই লোকেরা 
আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত কদর করল না । কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠোর 
মধ্যে আবদ্ধ থাকবে এবং আকাশমণ্ুলী তার ডান হাতে ভীজ কয়া অবস্থার থাকবে” 


(৩৯ 8৪৬৭) (বু. মু) ৷ 
আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসাম ও সহীহ । 
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৩১৭৭ । আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাছ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (ইহ্দীর কথায়) আশ্চর্য হয়ে এবং (এর) সত্যতা (সমর্থন--করে) হেসে 
দিলেন (আ, বু, মু) ৷ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩১৭৮ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক ইহুদী নবী ' 
সাল্লাল্লাহু. আলাইহি ওয়াসাল্লামের. কাছ দিয়ে যাচ্ছিল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন £ হে ইহুদী! কিছু শুনাও। সে বলল, হে আবুল কাসেম! 
যখন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ এক আঙ্গুলে, জমীনসমূহ এক আঙ্গুলে, পানি 
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এক আঙ্গুলে, পাহাড়গুলো এক আঙ্গুলে এবং আর যাবতীয় সৃষ্টি এক আঙ্গুলে ধারণ 

করবেন এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাবী আবু জাফর মুহাম্মাদ. ইরমুস সালত তার 
মুষ্টিবদ্ধ করে বিষয়টির প্রতি ইশারা করেন । মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল 
যয “এই লোকেরা আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত কদর করল না” (৩৯ ৫৪ 
৬৭) (আ)। .. 

“আৰু দয়। বলেন; এ হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ । এটা কেবল উল্লেখিত 
সনদসূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি। আবু কুদাইনার নাম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনুল 
মুহাল্লাব । মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল এ হাদীস হাসান. ইবনে শুজার সূত্রে, তিনি 
হুহাযার বন ততের সত বা: না করেছেন 
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৩১৭৯। মুজাহিদ (র) খেকে বর্ণিত ॥তিনি:রলেন, ইবনে আব্বাস (রা) 
(আমাকে) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি জান দোযখ কত প্রশস্ত? আমি বললাম, না। 
তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও জানতাম না । তবে আইশা (রা) আমার 
কাছে বৰ্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিম্নের 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন (অনুবাদ) ই “কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী 
তার কজার মধ্যে থাকবে এবং আকাশমণগ্ডলী তার ডান হাতে গুটানো থাকবে” 
(৩৯ £ ৬৭) । আইশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
‘ সেদিন লোকেরা কোথায় থাকবে? তিনি যলেন £ দোযখের উপরক্্নর পু'লসিরাতের 
উপর । এ হাদীসে'একটি ঘটনা আছে (আ)। 

- আৰু ঈসা বলেন, উল্লেখিত সনদসূত্রে এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব । 
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::" ৩১৮০। আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি ‘বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
“কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমনণ্ডলী থাকবে তার 
ডান হাতে ভাঁজ করা অবস্থায়” (৩৯ ৪ ৬৭), সেদিন মুমিনগণ কোথায় থাকবে? 
তিনি'বলেন £ হে আইশা! পুলসিরাতের উপর ৷ | 
_ আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ ৷ 
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৩১৮১ আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ শিংগা ফুৎকারকারী মুখে শিংগা নিয়ে 
মাথা ঝাঁকিয়ে কান খাড়া করে অপেক্ষায় আছে, এই বুঝি শিংগায় ফুঁ দেয়ার নির্দেশ 
এসে যাচ্ছে, এখনই বুঝি ফুঁ দিতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আমি কিভাবে নিশ্চিন্তে আরামে 
বসে থাকতে পারি?৬০ মুসলমানরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কিভাবে দোয়া 
করব? তিনি বলেন £ তোমরা বল $ 
""-*হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, তাওয়াকৃকালনা আলাল্লাহ” (আল্লাহ-ই 
‘আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের উত্তম অভিভাবক, আমরা আল্লাহ্‌র উপর 
নির্ভর করি) । সুফিয়ান তার বর্ণনায় কখনো “তাওয়াকৃকালনা আলাল্লাহ”-এর 
পরিবর্তে “আলাল্লাহি তাওয়াকুকালনা” বর্ণনা করেছেন (হা) ।৬১ 
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SE SI IG Sal le ElLadhl 


০. হাদীসে ৩৯ ৪ ৬৮ নং আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে (অনু.) 
৬১. হাদীসটি ২৩৭৩ ক্রমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.) 
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৩১৮২ । আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক বেদুইন 
বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শিংগা কি? তিনি বলেন £ একটি শিং, তাতে ফুঁ দেয়া হবে 
(আ, দা, দার, না, হা) ৬২ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । আমরা কেবল সুলাইমান আত-তাইমীর 
সূত্রে এ হাদীস জ্ঞাত হয়েছি। 


LB SE ES SCL ts Le Gao SF 21 Gao NAT 
Y Lal Sx ws S54 , JG Ig io ul Se LL YG EE 
UG CA oo 5 TB IG Lh am ne cil SS, 
YE LEAL DLE MEH VET ES 
Sl 2 RS ral cs) fe RT s a Rl 


(at BT GS YA G5 
SG dt ssf 5 5 2 ~L bl Be YS ANE 
6 eed on hr nl ES ~~ le 


৩১৮৩ ৷ আবু হুরায়রা (রা) EE EEE ert 
বাজারে উচ্চ স্বরে বলল, না! সেই সত্তার শপথ, যিনি মূসাকে মানবজাতির মধ্য 
থেকে বেছে নিয়েছেন রাবী বলেন, এক আনসার ব্যক্তি এ কথা শুনার সাথে সাথে 
হাত তুলে ইহৃদীর মুখে থাপ্পর কষিয়ে দেয়। সে বলল, তুমি এই কথা বলছ, অথচ 
আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে বর্তমান আছেন? 
(উভয়ে মহানবীর কাছে উপস্থিত হলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন £ “আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হব। তখন আসমান-জমীনের সকলে মূৰ্ছিত হয়ে 
পড়বে, আল্লাহ যাকে জীবিত রাখতে চান সে ব্যতীত । অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁ 
দেয়া হবে ৷ সহসা তারা দাণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে” (৩৯ £ ৬৮) । আমিই 
সর্বপ্রথম মাথা তুলে দেখতে পাব যে, মূসা আলাইহিস সালাম আরশের পায়াসমূহের 
একটি ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনি কি আগে মাথা তুলেছেন, না তিনি এ সব 
লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ তাআলা (জ্ঞানশূন্য হওয়া যো 


৬২. হাদীসটি ২৩৭২ ক্ৰমিকেও উক্ত হয়েছে (সম্পা.) 


vu 
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রেখেছেন। যে ব্যক্তি বলে যে, আমি ইউনুস আলাইহিস সালাম ইবনে মাত্তার চেয়ে 
উত্তম সে মিথ্যা বলে (বু, মু) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


sft Ue Es 1G wf, fee Ky. E- in EEA Go VAAE 
Al dl Ge SS LS UBS GEL S321 El 
STATIN GE IG LS at ile dl 2 2 Sl 
SET SG OU AES SG cas ETS (OES 5G ed 
5 CWS LCG SG SHAT IO DLE HB bt 


LG ES Us Ge Cd LL) IU 
৩১৮৪ ৷ আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সান্তাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ একজন ঘোষক (বেহেশতের মধ্যে) ঘোষণা দিবে, 
এখন থেকে তোমরা জীবিত থাকবে, আর কখনো মরবে না । তোমরা সুস্থ থাকবে, 
কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা চিরকুমার থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমরা 
অফুরস্ত ভোগবিলাসের মধ্যে থাকবে, কষ্ট ও অভাব-অনটন কখনো তোমাদের স্পর্শ 
করবে না। এটাই আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য £ “তোমরা পার্থিব 
জীবনে যেসব কাজ করেছ তার বিনিময়ে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হলে” (সূরা 
যুখরুফ $ ৭২) (মু) । 
আবু ঈসা বলেন, ইবনুল মুবারক প্রমুখ সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, কিন্তু মরফুরূপে নয় । 


৪০. সূরা আল-মুমিন (গাফির) 
Ei Gah bt oan ULE EE UE LE EE FA 
of SG pal bE I be AES Nya 5 SUL 
RAT EMU A 0 2 do AEA IG ht 
Ce 2 SES Sal SCs LED IG) TS 


dos ALIA 


(oh পাট ১ঠ 
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৩১৮৫ নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ দোয়া হল ইবাদত:। অতঃপর 
তিনি পড়েন (অনুবাদ) £ “তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো । আমি 
তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, নিশ্চিত 
তারা অচিরেই লান্লুিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে” (৪০ ৪৬০) ৬৩ - 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । EK 


৪১. সূরা হামীম আস-সাজদা 
Ar 2 Ar A+ Ar Ad #2 0A td ces A 4 fA “বুদ” . 
rf Mle oF ora FU Uo as Sal onl a> VAY 
$ ‘ - hs 
6 od ae Bose - A oe ots Ed a ee . ৰ 
SEED A BSG COME AiG Sad Hl or me tl 
« / Ld ‘ - / Ld PY e [d 0 Ed 


A425 ALAM PAL (AGAMA 24, KALLE ald fei AT Li 
I Lohy rs 2S pel ab UB CEB SB dS 
Rr ATS a P-L A-IL A hs FALL 4 A AL oOI4 ALLY ABI 
VY, Gee Bl es FYI IG IEC ds Sl So asl 


fA EAE পুমিণ ন #2 eee 254 +12 AL Ad Cে sco Ae 
Blesal Ux Bl es USI ANI IG CAST a 


(mh VAY, 
৩১৮৬ । ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তিন ব্যক্তি কাবা 
ঘরের নিকটে ঝগড়া বাধায় । তাদের দু'জন ছিল কুরাইশ গোত্রীয় এবং একজন 
সাকীফ গোত্রীয় অথবা দু'জন সাকীফ গোত্রীয় এবং একজন কুরাইশ গোত্রীয় । 
তাদের অন্তরে বুদ্ধি খুব কমই ছিল কিন্তু তাদের পেট মেদবহুল । তাদের একজন 
বলল, তোমাদের কি মনে হয়,.আমরা যা. বলি তা আল্লাহ কি শুনেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বলল, আমরা জোরে কিছু বললে তিনি তা শুনেন এবং আস্তে বললে শুনেন না। 
তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমরা জোরে কিছু বললে তিনি যদি তা শুনেন তাহলে আস্তে 
বা গোপনে বললেও তা শুনেন । এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ: নাযিল করেন (অনুবাদ) $ 
“তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই বিশ্বাসে 
তোমরা কিছুই গোপন করতে না । উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা 
করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না” (8১ £২২) (বু, মু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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A ol oC EIR V1 EES SUS CES NAV 
LISLE (AS CF Ns IG IG Ly of ood LE be 
Foie AZ2 Ad A sas 0 i 3G IEG 
i> Ls is Heh rot AS EE S5 ‘oS 
asl IGS JG EB SE lS $ st NE a si 


Le GT C55 51 05S IGG (ib ১ U5 EH 4 1 ‘1 A 
sSAz AA + 7» Af IA dA dd ALAS 


Hc Ct AG PPE A ELS SS 
co RS Et dn ho DOLE I 0% 


Jl PERE EET 9, pb Bt oe el sl br =~ 


eile AA 


CEES HES (র) SE TE 
আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন £ঃ আমি কাবার পর্দার আড়ালে লুকিয়েছিলাম । তখন তিম 
ব্যক্তি সেখানে আসে । তাদের পেট ছিল মেদবহুল এবং অন্তর ছিল স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন । 
তাদের একজন ছিল কুরাইশ গোত্রীয় এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, সাকীফ 
গোত্ৰীয় কিংবা একজন ছিল সাকীফ গোত্রীয় এবং অপর দু'জন ছিল তার জামাতা, 
কুরাইশ গোত্রীয়। তারা এমন আলাপ করল যা আমি বুঝি নাই । অতঃপর তাদের 
একজন বলল, তোমাদের কি মত, আমাদের এসব কথাবার্তা কি আল্লাহ্‌ শুনেন? 
দ্বিতীয় জন বলল, আমরা প্রকাশ্যে (জোরে) কিছু বললে তিনি তা শুনেন এবং উচ্চ 
স্বরে না বললে শুনেন না । তৃতীয় ব্যক্তি বলল, তিনি যদি কোন কথা শুনেন তা হলে 
সব কথাই শুনেন । আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলাম । তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন 
(অনুবাদ) £ “তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না এই 
বিশ্বাসে তোমরা কিছুই গোপন করতে না । উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা 
যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের রব সম্বন্ধে তোমাদের 
এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ” (8৪১ ৪ ২২- 
২৩) (আঁ) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । মাহ্‌মূদ ইবনে গাইলান-ওয়াকী- 
সুফিয়ান-আমাশ-উমারা ইবনে উমাইর-ওয়াহ্ব ইবনে-'রবীআ-আবদুল্লাহ (রা) ' 
থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে (আ, মু) ৷ 
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ee LS FEET 0) CORO PIU AE 2 Is abs FALE AVY 
a SELL il Fo Ge LS CL) 
Eo) V5 A ale bt ke at RSE ERA 


2 As 


SUSAN “NIG WS IG TAPE EG 
EE 0 Ul 
৩১৮৮1 আনাস ইবনে' মালেক (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) £ “যারা বলে, 
আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর এতে অবিচলিত থাকে” (৪১ £ ৩০) । তিনি বলেন $ 
অনেক লেকি এ কথা বলার পর কাফের হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি উক্ত কথার 
উপর মারা যায় সে-ই অবিচলিতদের অন্তর্ভুক্ত (নাসাঈ) 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এ হাদীস 
জানতে পেরেছি। আমি আবু যুরআকে বলতে শুনেছি যে, আফ্লুফান (র) আমর ইবল্স 
আলীর সুত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, 
নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্র ও উমার (রা) থেকে “ইসতাকামূ” 
(অবিচলিত্‌ থাকে)-এর তাৎপর্য বর্ণিত আছে। 


2c AS. ie LA- JA FSI, -3 iB - GSAS iB 


La 4 NEE OTE i Ga .Y NAS 


did Al 


OTe na I EAT ys OE 
Sl OSE NEE TNS SY 
SETHE (5 45 JASE HKD 3d 
BUN ED 2 U hla; 

EOE > 4 foe Et 
জিজ্ঞেস করা হল (অনুবাদ) 8 “বলুন, আমি এর (দাওয়াতের) বিনিময়ে তোমাদের 
কাছ থেকে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না” (8৪২ £ ২৩)। 
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এ প্রসঙ্গে সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন. ‘কুরবা' (আত্মীয়) অর্থ মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোক; হবনে আব্বাস (রা) বলেন, 
তুমি কি জান না কুরাইশ গোত্রের যত শাখা-প্রশাখা আছে; তাদের সকলের সাথে 
তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল? তাই আল্লাহ ‘বলেছেন, তবে আমার ও 
তোমাদের মাঝে যে আত্মীয় সম্পর্ক আছে তার কারণে আমার সাথে সদ্ব্যবহার কর 
(আ, বু) । 

" আৰু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আরে! কয়েকটি সনদসৃূত্রে 
ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
TO aL LEE EGE ds 
2 JN Ge CIEL BHI CLG IG Fn La De ES SIS pl 
SE 3 Cdl fh 0S nse 9 SG Ed 5 SLED 5 tl 
G2 Bh or EEL RE EN 
ba LOU ULL Cy 5 EIT CET OS Ret FONE 
EAL 0s ae stl ss 


24s AT 


JG LEIS “4 ais Sl AEE Co ROE JG us 
Ent a hi Be £l Er i ee 
Fe EE Tr oP ot HESS PAEe LL 
Pe EE ae 2 I U5) 6°23 22 to 
(AS be in org 
EE TE CEE CEE TREO 
এ করুণ অবস্থাতে নিশ্চয়ই কোন শিক্ষনীয় বিষয় আছে। অতঃপর আমি তাঁর কাছে 
এলাম এবং তিনি ছিলেন তার নিজ নির্মিত ঘরে অবরুদ্ধ । তার সমস্ত জিনিসপত্র 
মারপিট ও নির্যাতনের ফলে পরিবর্তিত (বিশৃংখল) হয়ে আছে। তার পরিধেয় বস্ত্র 
ছিল ছিন্নভিন্ন । আমি বললাম, ‘আলহামদু লিল্লাহ', হে বিলাল! আমি তোমাকে 
দেখেছি যে, তুমি আমাদের সামনে দিয়ে ধুলোবালি না থাকা সত্বেও নাক বন্ধ করে 
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চলে যেতে । আর আজ তোমার এ করুণ অবস্থা! সে বলল, আপনি কোন গোত্রের 
লোক? আমি বললাম, মুররা ইবনে আব্বাদ গোত্রের । এবার তিনি বলেন, আমি কি 
আপনার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করব না, যদ্বারা আশা করা যায় আল্লাহ 
আপনাকে উপকৃত করবেন? আমি বললাম, হা লও সে হাদীস । তিনি বলেন, আবু 
বুরদা তার পিতা আবু মূসা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ কোন বান্দার উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে 
কোন বিপদই পতিত হয় তা তার গুনাহর জন্যই পতিত হয়। আর আল্লাহ (তার 
বদলে) অনেক গুনাহ্‌ই ক্ষমা করে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পড়েন (অনুবাদ) £ “তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে 
তা তো তোমাদের কৃতৰৰ্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক গুনাহ্‌ই তিনি ক্ষমা করে 
দেন” (8২ 8 ৩০) । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । আমরা কেবল উপরোক্ত সনদসূত্রেই এ 
হাদীস জানতে পেরেছি । 


৪৩. সূরা আয-যুখরুফ 


8A acs 8 Oe A IAIGL SB oid Ad? BA BAL 


eNE Ly SAA ns on Les EEE CUES EFS ENCE LARS 


24,2 


9596 I Lull or UES ED 
ISB UG GH ne jet ALD od 
Wes CU) £3 sn Als ale An Lo abd 5 SU 
ডি Ar 2 8az AS AAG or 

EE ETE TIE OER SAS HOSE 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কোন সম্প্রদায় হেদায়াতের রাস্তা পেয়ে তাতে থাকা 
অবস্থায় পুনরায় পথভ্রষ্ট হয়ে থাকলে তা কেবল তাদের ঝগড়া ও বাক-বিতণ্তায় লিপ্ত 
হওয়ার কারণেই । অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ৪ “এরা 
কেবল বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই আপানকে এ কথা বলে। বস্তুত এরা তো এক 
ঝগড়াটে সম্প্রদায়” (৪৩ ৪ ৫৮)! 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আমরা কেবল হাজ্জাজ ইবনে 
দীনারের সূত্রেই এ হাদীস জানতে পেরেছি । তিনি সিকাহ রা খী ও যুকারিবুল হাদীস । 
আবু গালিবের নাম হাযাওয়ার। 
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88. সূরা আদ-দুখান 
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23 ESIIG, LHI CRS IG LEU, 

৩১৯২ । মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত । তিনি .বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ 
(রা)-র কাছে এসে বলল, জনৈক বক্তা বলছে যে, জমিন থেকে একটি ধোয়া বের 
হবে। তা কাফেরদের কান বধির করে দিবে এবং মুমিনদের সর্দিতে আক্রান্ত 
করবে । মাসরূক (র) বলেন, এতে আবদুল্লাহ (রা) রাগান্বিত হন । তিনি হেলান 
দিয়ে বসা ছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসেন, অতঃপর বলেন, তোমাদের কাউকে 
তার জ্ঞাত ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে সে যেন তার উত্তর দেয় বা সেই সম্পর্কে 
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অবহিত করে। আর তাকে তার অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে যেন 
বলে, আল্লাহই ভালো জানেন । কেননা এটাও ব্যক্তির জ্ঞানের কথা যে, তাকে এরূপ 
কোন ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে যা সে জানে না, সে বলবে যে, আল্লাহ্‌ই ভালো 
জানেন। কেননা আল্লাহ তার নবীকে বলেন ৪ “আপনি বলুন, আমি তোমাদের কাছে 
এর জন্য (হেদায়াতের বিনিময়ে) কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি কৃত্রিমতা 
প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই” (৩৮ £ ৮৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন দেখতে পেলেন যে, কুরাইশরা তার অবাধ্যতা ও বিরোধিতায় চরম 
পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, তখন তিনি বলেন £ হে আল্লাহ! ইউসুফ আলাইহিস সালামের 
সময়কার সাত বছরের দুর্ভিক্ষের মত এদেরকেও সাত বছর দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করে 
আমাকে সাহায্য করুন। অতঃপর তাদের উপর দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি নেমে এলো 
এবং সব কিছু নিঃশেষ হয়ে গেল । এমনকি তারা চামড়া, হাড় ও মৃত জীব ভক্ষণ 
করতে লাগল । আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এ সময় মাটি থেকে ধোয়ার মত এক পদার্থ 
বের হতে লাগল । রাবী বলেন, তখন আবু সুফিয়ান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, আপনার জাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের 
জন্য আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করুন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এটাই আল্লাহ্র 
নিম্নোক্ত বাণীর তাৎপর্য £ “অতএব তুমি সে দিনের অপেক্ষা কর, যে দিন আকাশ 
স্পষ্টই ধোয়াচ্ছন্ন হবে এবং তা মানবজাতিকে গ্রাস. করে ফেলবে, এটা হবে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি” (88 £ ১০-১১) । মানসূর (র) বলেন, এটাই নিম্নোক্ত আয়াতের 
তাৎপর্য £ “হে আমাদের রব! আমাদের উপর থেকে শাস্তি দূরীভূত কর" (88 ৪ 
১২). এতে আখেরাতের শাস্তি দূরীভূত করা হবে কি? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 
ধরপাকড়, কঠিন বিপদ ও ধোয়া সবই অতিবাহিত হয়েছে। আমাশ ও মানসূরের 
মধ্যে একজন বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা অতিক্রান্ত হয়েছে এবং অপরজন 
বলেন, রোম বিজয়ের ঘটনা (অতিবাহিত হয়েছে)। আবু ঈসা (র) বলেন, 
লিযাম বলতে সেই হত্যা বুঝানো হয়েছে যা বদরের দিন সংঘটিত হয়েছে (আ, না, 
বু,মু)। 
আবু ঈসা বলেন, এই হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 

EL of nn GE LSS Ee > LD Gd ES rar 
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৩১৯৩ ৷ আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত ৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ প্রত্যেক মুমিনের জন্যই উর্দ্ধ জগতে দু'টি 
দরজা রয়েছে। একটি দরজা দিয়ে তার আমল উপরে উঠে যায় এবং অপরটি দিয়ে 
তার রিযিক নেমে আসে । অতঃপর সে যখন মারা যায় তখন দরজা দু'টি তার জন্য 
কাদে ৷ এই পর্যায়ে আল্লাহ বলেন, “আসমান-জমীনে কেউ তাদের জন্য অশ্রুপাত 
করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি” (৪8 ৪ ২৯)। 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব ।.আমরা কেবল উপরোক্ত সনদেই এ 
হাদীস মরফরূপে জানতে পেরেছি । মূসা ইবনে উবাইদা ও ইয়াযীদ ইবনে আব্বাস 
আর -রুকাশী হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল । 


৪৬. সূরা আল-আহ্‌কাফ 
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উসমান (রা)-কে (হত্যার) ইচ্ছা করল তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) তার 
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কাছে এলেন । উসমান (রা) তাকে বলেন, আপনি কেন এসেছেন? তিনি বলেন, 
আপনার সাহায্যের জন্য । তিনি বলেন, আপনি অবরোধকারীদের কাছে গিয়ে 
তাদেরকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিন এবং আপনার ভেতরে থাকার চাইতে 
বাইরে থাকা আমার জন্য অধিক উপকারী ৷ রাবী বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে 
সালাম (রা) লোকদের কাছে এসে বলেন, হে লোকসকল! জাহিলিয়া যুগে আমার 
অমুক নাম (হুসাইন) ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমার নাম রাখেন আবদুল্লাহ । আর আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে কয়েকটি 
আয়াত নাযিল হয়। তন্মধ্যে আমার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) £ 
“আর বনু ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর 
প্রতি ঈমান এনেছে। অথচ তোমরা ওদ্ধত্য প্রকাশ কর । আল্লাহ যালেমদেরকে 
সৎপথে পরিচালিত করেন না” (৪৬ £ ১০) । তিনি আরো বলেন, আমার সম্পর্কে এ 
আয়াতও নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) £ “আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে 
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তি যার কাছে কিতাবের জ্ঞান আছে” (১৩ $ ৪৩) । 
আল্লাহ্র একটি তরবারি আছে যা তোমাদের থেকে লুকায়িত আছে। আর এ 
শহরেই ফেরেশতারা তোমাদের প্রতিবেশী যেখানে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। সুতরাং এ লোকটিকে হত্যা করার ব্যাপারে তোমরা 
আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তাকে হত্যা করলে তোমাদের 
প্রতিবেশী ফেরেশতারা এখান থেকে দূরে চলে যাবে এবং আল্লাহ্র যে তরবারি 
তোমাদের থেকে লুকায়িত আছে তা তোমাদের উপর আঘাত হানবে, অতঃপর তা 
কিয়ামত পৰ্যন্ত আর কোষবদ্ধ হবে না। রাবী বলেন, তার এ কথা শুনে 
অবরোধকারীদের একজন বলল, এই ইহ্দীকেও (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) হত্যা 
কর এবং উসমানকেও হত্যা কর । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব । শুআইব ইবনে সাফওয়ান-আবদুল 
মালেক ইবনে উমাইর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম-নিজ দাদা 
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সূত্রেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩১৯৫ । আইশা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন আকাশে মেঘ দেখতেন তখন (অস্থির হয়ে) একবার সামনে 
যেতেন এবং আবার পেছনে যেতেন । অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হলে তার অস্থিরতা দূর 
হত । তিনি (আইশা) বলেন, আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কঁরলে তিনি বলেন ঃ 
আমি জানি না এটা সেই আযাব কি না যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন £ “অতঃপর 
তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল 'তখন বলতে লাগল, এ 
তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে” (৪৬ £ ২৪) (বু, না )। | 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান । 
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৩১৯৬ । আলকামা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদ 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, জিনের রাতে আপনাদের কেউ কি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন? তিনি বলেন, আমাদের কেউ তাঁর সাথে ছিল 
না। তবে তিনি মন্ধাতে থাকাকালীন এক রাতে আমাদের থেকে হারিয়ে গেলেন। 
আমরা বলাবলি করলাম, কেউ তাকে ধরে নিয়ে গেছে অথবা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, 
এরূপ কিছু করা হয়েছে। আমরা খুবই অস্বস্তিতে রাত কাটালাম ৷ অতঃপর অতি 
প্রত্যুষে হঠাৎ দেখতে পেলাম তিনি হেরা পর্বতের দিক থেকে আসছেন। রাধী 
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বলেন, তীর কাছে সবাই বিগত রাতের অস্থিরতার কথা বর্ণনা করলে তিনি বলেন ঃ 
আমার কাছে জিনদের এক দূত এসেছিল । আমি তাদের কাছে গিয়ে কুরআন পাঠ 
করেছি। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে তাদের বিভিন্ন নিদর্শন ও আগুনের চিহ্ন 
দেখান । শাবী (র) বলেন, জিনেরা তার কাছে তাদের খাদ্য চাইল । তারা ছিল কোন 
এক উপদ্বীপের অধিবাসী । তিনি তাদের বলেন £$ যে সব হাড়ে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া 
হয়নি সেগুলো তোমাদের হাতে আসার সাথে সাথে গোশতে পূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন 
পূর্বে তা গোশতে পূর্ণ ছিল । আর সব রকমের বিষ্ঠা ও গোবর তোমাদের পশুর 
খাদ্য । অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বলেন $ 
ভোমরা এণডলো চিল! হিসেরে ব্যবহার করবে না।-কেন্না এলো তোমাদের ভি 
জিনদের খাদ্য (আ, মু) ৷ 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 


৪৭. সূরা মুহাম্মাদ 
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৩১৯৭ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত “তুমি তোমার ঞটির জন্য ও 
ঈমানদার নারী-পুরুষদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর” (৪৭ £৪ ১৯)। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত প্ৰসঙ্গে বলেন £ঃ আমি আল্লাহ্র কাছে দৈনিক 
সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করি (বু, না)। 

- আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
বলেন ৪ ১ 51 6521 430 খৰ "51‘আমি আল্লাহ্র কাছে দৈনিক 
এক শতবার ক্ষর্মী প্রার্থনা করি” । এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে আমর-আবু সালামা- 
আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত 
আছে £2 5 ls DAS 3 “নিশ্চয় আমি দৈনিক এক 
শতবার আল্লাহ্র'নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কঁরি।” 
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৩১৯৮ । আবু ন্থরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, এক দিন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) £ “তোমরা যদি বিমুখ 

হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলব্তী করবেন। অতঃপর তারা 

তোমাদের মত হবে না” (৪৭ ৪ ৩৮) । উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, কোন 

লোকদেরকে আমাদের স্থলবর্তী করা হবে? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান (রা)-র কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে বলেন $. এই ব্যক্তি ও 
তার জাতি, এই ব্যক্তি ও তার জাতি । 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদসূত্র সম্পর্কে বিরূপ মস্তব্য 

আছে । আবদুর রহমান ইবনে জাফরও এ হাদীস আলা ইবনে আবদুর রহমান থেকে 

বৰ্ণনা করেছেন। 
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৩১৯৯ । আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, কয়েকজন সাহাবী 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! 
আল্লাহ যে বলেছেন, আমরা যদি বিমুখ হই তবে আমাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে 
প্রতিষ্ঠিত করা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত হবে না, সেইসব লোক কারা 
হবে? রাবী বলেন, সালমান ফারসী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের পাশেই ছিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান 
(রা)-র উরুতে মৃদু আঘাত করে বলেন, ইনি ও তার সাথীরা । সেই সত্তার শপথ, 
যার হাতে আমার প্রাণ! ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথেও ঝুলন্ত থাকত, তবুও 
পারস্যের কিছু.লোক তা নিয়ে আসত । 

"' আধু.ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ: ইবনে জাফর 'ইবনে নাজীহৃহলেন আলী ইবনুল 
মাদীনীর পিতা । আলী ইবনে হুজর (র) আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সূত্রে অনেক 
কিছু বর্ণনা করেছেন। আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী (রা)-ইসমাঈল 
ইবনে জাফর-আবদুল্লা ইবনে জাফর ইবনে নাজী্‌সূত্রে। 


৪৮. সূরা আল-ফাত্হ 
4 এল a 25,4 সুৰ IA 26. 2 পুরী ০ 
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৩২০০ । উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু বললে তিনি নির্বাক থাকেন। আমি আমার. কথার 
পুনরাবৃত্তি করলে তিনি এবারও নীরব রইলেন । আমি আমার কথা পুনর্ব্যক্ত.করলে 
এবারও তিনি নীরব থাকেন । অতএব আমি আমার জত্তুযান হাঁকিয়ে এক পাশে চলে 
গেলাম এবং মনে মনে বললাম, হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মা তোমাকে হারাক। 
তুমি তির তিনবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করে বিরক্ত 
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করলে, অথচ একবারও তিনি কথা বলেননি। এখন তোমার সম্পর্কে কুরআনের 
আয়াত নাযিল হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তিনি বলেন, মুহূর্তকাল অতিবাহিত না 
হতেই আমি শুনতে পেলাম, কে যেন চিৎকার করে আমাকে ডাকছে। অতএব আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম । তিনি বলেন £ হে ইবনুল 
খাত্তাব! আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যার পরিবর্তে 
সারা জগতের সকল কিছু আমাকে দেয়া হলেও আমি তা পছন্দ করব না। সেই 
সূরাটি হল (অনুবাদ) $ “নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়” (৪৮ £ ১) 
(আ,না, বু) । 
EL ls LAL Cink) 


1248" AZ 2A 2A ত 
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৩২০১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়া থেকে ফেরার 
সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন এ আয়াত নাযিল হয় 
(অনুবাদ) 8 “যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন” 
(৪৮ ৪ ২), তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন £ঃ আমার উপর এমন 
একটি আয়াত নাযিল হয়েছে যা আমার কাছে পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে অধিক 
প্রিয় । অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সামনে আয়াতটি 
তিলাওয়াত করেন । তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মোবারকবাদ! এটি আপনার 
জন্য সুসময়। আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে, তাতো আল্লাহ পরিষ্কার 
বলে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ মালুম আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবেঃ 
তখন তার উপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) $ “তা এজন্য যে, তিনি ঈমানদার 
পুরুষ ও মহিলাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে 
তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের গুনাহসমূহ মোচন করবেন। এটাই আল্লাহ্র 
দৃষ্টিতে মহাসাফল্য” (৪৮ £৫) (আ, বু, মু) । 
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৪8২২ জামে আত-তিরমিযী . 


আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । এ অনুচ্ছেদে মুজাম্মে ইবনে 
জারিয়া (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। 
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৩২০২ । আনাস (রা) থেকে বর্ণিত । একদা আশিজন কাফের ফজরের সময় 
‘তানঈম’ পাহাড় থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার 
সাহাবীগণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নেমে আসে । তারা সকলেই গ্রেপ্তার হয়। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। তখন আল্লাহ এ 
আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ৪ “তিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের উপর 
তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত 
তাদের থেকে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন" (৪৮ ঃ 
২৪) (আ, দা, না, মু) ৷ 

আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ । 
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৩২০৩ । উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম “তিনি তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন” (৪৮ £ ২৬ ) আয়াত 
সম্পর্কে বলেন $ এই বাক্যের অর্থ হল, “কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আ) । 
আবু ঈসা বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল হাসান ইবনে কাযাআর 
সূত্রে এ হাদীস মরফুরূপে জানতে পেরেছি । এ হাদীস সম্পর্কে আমি আবু যুরআকে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত এটিকে মরফৃরূপে রিওয়ায়াত হওয়া 


সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। . j 
পঞ্চম খন্ড সমাপ্ত 
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